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কল্যানীয়াসমু 
জযত্তী দিত্রকে-- 


বাড়ির সামনে পৌছে বাইকটা দাড় করালো বব। বব এনডস। 
স্থিপছিপে রোগাটে গড়ন। বাইকটা দা করিয়ে নেমে পড়লো সে।. 
পকেট থেকে চাবির রিংটা বার করে বাইক লক করলা গ্রথমে । তারপর 
দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল নিজের বাড়ির দরজাটার দিকে । ব.বর বাড়িটা 
পাহাড়ের একটা উঁচু টিলার ওপর । সামনে পাহাড়, পিছনে বিস্তৃত 
সমতল ভূমি । 

দরজাট! খুলে বব ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র শুনতে পেল মায়ের 
কগন্বর | 

কে, রবাট ? 

হ্যা মামনি, আমি | 

সামনের করিডর ধরে উত্তব দিয়ে বব এগিয়ে গাল রান্নাঘারর দিকে ! 

কি ব্যাপার? আজ এত তাড়াতাড়ি । লাইংব্রর্ীতে যানি? 

হ্াআা। এখান থেকে আসছি। 

উত্তর দিতে দিতে বব এবার এসে দীড়ালো রায়াঘবর দরজ'র সামনে | 

রান্নাঘরের ছোট উচু টেবিলর সামনে দাড়িরে মহিলা রুটি 
করছিলেন । বব দরজার সাননে এসে দাড়ানো মাত্র, তিনি একবার 
গাকালেন তার দিকে । তারপর বললেন খুব সহজ গলায়--ও চা! 
তোমার বন্ধু জুপিটার এসেছিল তোনার খোজে। একট! ম্যাসেজ রেখে 
গেছে সে! 

জুপিটারের নাম শোনা মাত্র বব সতর্ক হলো যেন। মায়ের দিকে 
তাকিয়ে বললে _কি বলেছে সে? 

মহিলা! এবার তাকালেন বাবর দিকে । তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 
বান্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি লিখে রেখেছি। কাগজটা আমার 
পকেটেই আছে। হাতের কাজটা সেরে নিয়েই আনি ওট! দিচ্ছি 
তোমাকে । 


ভয় দুর্গ _১ 


কথাটা বলে মহিলা আবার তার নিজের কাজে মন দিলেন। মায়ের 
এই নিরৎসাহ ভাবটা চাল লাগল না ববের। সে নিজের মনে ভীষণ 
উদ্বোানা সাধ করছিজ। 

বিশ কার জুপিটারের চিঠি বাল কথা । বব জানে, আর সব 
সনবয়াদ বন্ুদ্র তুলনায় জুপিটার একট অন্য ধরণের ৷ সকলে যা সহজে 
চিন্ভা কাছ গ্পিটার £ করে না। সাধারণ বাপার নিয়ে মাথা গলাবার 
সেলে সে লয় তার জগত একটি আলাদা, বিটি ধরাণের, অন্য সকলের 
চাইতে ১ধাঠ আনক 1 কাজই সে যখন এসেছিল, তার গুপর চিরকুট 
রেখে গেছে, এন বাপারঢা নিশ্চয়ই খব জরুরী বুঝতে হবে । তাই সে 
আবার টধংচাতি ঘটিয়ে এাগ়ের দিকে তাকিয়ে বললেনিকি লিখেছে 
চিঠি, হামার মান মেই কিছু? 

আমার নন হয় বাপারটা দিক ভেমন জরলী। নব খুব সাধার, 
একটা চিঠি । তবে তোমার বন্ধুকে তো আমি চিনি । সাধারণ ঘটনাকে 
গে অসাধাধণ তাবে কেকা তত খুব তষ্তাদ। 

মায়ের কথাটা যেন বরের গিক পছন্দ হলো ন।। সে নায়েব কথায় 
মৃ্ব প্রতিবাদ করে বললে--কথাটা ঠিক বললে না মামনি জুপিটার 
মোটেই সাধারণ ছেলে নয়--স সব সনয় অসাধারণ! এমন কি তার 
ভাবন। চিন্তাও । একট থেমে বব এবার ভার মাকে মনে করিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা কর/লা, ভার আংটি হারানোর ঘটনাটা । সতি--ভারি রহস্যময় 
ঘটনা । যদিও এনন কিছু ভয়ানক ঘটনা €টা নয়, তবু জুপিটার এক 
মুহুতে যা করেছিল তা ভাবলে এখনে ভাজ্জব হতে হয়। সহিলার মনে 
পড়ালা গত বন্ধর বসনুকালের একটা দিনের কথা; একসময় তিনি 
কাজের মধো জঙ্গা করলেন তার হাতের হারের আংটিটা নেই। 
আংটিট। তার বিয়ের সময়কার--ব্হুদিনের । বড় একটা খুলে যায় নি 
কোনছিন । গোটা বাড়ি-_বাড়ি সংলগ্ন ছোট্ট খামারের প্রায় সবটুকুই 
তার! ভল্প তা! করে খু'জেছিলেন আংটিটাকে । কোথাও পা ওয়া যায় নি। 
অথচ খ্ুপিটার তাদের বাড়ি এসে ববের মুখ থেকে তার নায়ের আংটি 
হারাবার কথা শুনে, চোখ বুজে এক মুহুর্ত কি যেন ভেবেছিল! ত্তারপর 


৬১. 


ববের মায়ের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বঙ্গেছিল--একবার রাক্লাঘরের 
তাকটা খোজ করুন তো। মনে হয় ওই তাকের কোণের দিকে আংটিটা 
আছে। 

জুপিটারের কথ প্রথমে বিশ্বাস হয়নি নহিলার। তবু তিনি খোজ 
করেছিলেন একসময় তার কথা নত ! আর এই খোজ করতে গিয়েই 
অবাক হয়েছিলেন তিনি । টমেটোর তৈরি জেলীর জারের পানে 
আংটিটাকে সত্যি সতা পড়ে থাকতে দেখে । 

পুরনে। কথাটা মনে করে এবার মহিলা তাই আগের রহস্ত উপলৰি 
করেই বললেন-_সতা, আমি আন্জ! ভেবে পাই না ও এত সঠিক ভাবে 
বলতে পারলে! কি করে মাংটিট। কোথায় থাকতে পাবে। 

মায়ের কণম্বরে বিন্য়ের আচ আ?ভব করে বৰ এবার বন্ধুর পক্ষ 
সমর্থনে বলল- তাহলেই বোঝ, সে খুব একট। সাধারণ ছোলে নয়। সে 
লোকের মন গণন।| করতে পারে । জানতে পার্েসবকিছু । 

তা মানি । 

সেইজন্য এর চিরকুটটা অংন।র একবার দেখা দরকার । 

ঠিক আদ দেখবে, আর এক মিনিট দাড়াও । আনার হাতের কাজ 
প্রায় শেষ করে এনেছি । 

বব অপেক্ষা করতে লাগলে নায়ের দিকে তাকিয়ে । মনের মধো 
তার দুস্তর চিন্তার ঢেউ তখন ওঠানান! করছে জুপিটারকে নিয়ে । 

ইতিনধ্যে একট! কথা জানিয়ে রাখি, যা পৃথিবীর তাবৎ মানুষের 
জানা উচিত, তাহলো জুপিটার একটা রোলস রয়েস গাড়ি পুরস্কার 
পেয়েছে তিরিশ দিনের জন্য ! শহরের বিখ্যাত এক মোটর কোম্পানা 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল-_জুপিটার সেই প্রতিফোগিত।় 
জিতেছে । আর তারি পুরস্কারম্বরপ সে পেয়েছে একমাসের জন্য একট। 
শৌখিন সোনার পাত বসানে! রোলস রয়েস গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ । 
ববের মনে হলে! ও যখন এই পুরস্কার জিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তার 
মধ্যে কেনি পরিকল্পনা আছে। আর পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধারণ নয় 
মনে হয় ওই গাড়ি নিয়ে জুপিটার তাকে সঙ্গী কবে কোথাও যেতে 


পি 


/ায়। কথাটা মনে হওয়া মাত্র বব নিজের মধ্যে আবার ব্যস্ত হয়ে 
উঠলো । দু'হাতে রায়াঘরের দরজার ছু'পাশ ধরে শরীরটাকে সামনের 
দিকে কিছুটা ঝু'কিয়ে দিয়ে বব বললে কিঞিত আদুরে গঙ্ায়-_মামনি 
প্লীজ, আমি কিন্কু এখনে। চিরকুটটা পেলাম না । 

ঠা! বাবা, এই বার পাবে । দিচ্চি। হয়ে গেছে আমার। কথাটা 
বলে মহিলা তার আটামাখা হাতটাকে গায়ের লম্বা ধরণের সাদা 
কোটের পপর ঝেছে নিতে নিতে বললেন- জুপিটার জোন্স তিরিশ 
দিনের জগ রোলস রয়েস গাড়ি আর একট! ড্রাইভার নিয়ে কি করবে 
বলতে পার বব? 

মায়ের কথায় বব হাসলে! ৷ বললে মায়ের দিকে তাকিয়ে আমিও 
চিক সেই কথাই ভাবছিলান মামনি । 

ববের কথা শুনে মহিলা বললেন-_এই ধরণের পুরস্কারের কোন 
মূলাই হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায়। এই সব প্রতিযোগিতায় 
বারা পুরস্কার পায়, তারা অধিকাংশই কাজে লাগাতে পারে না। 
মমন সেট মেয়েটির কথা, তোমার মনে নেই বব-_টেলিভিসন প্রোগ্রাম 
জিতে মেয়েটি একট! হাউসবোট বাবহারের স্থযোগ পেয়েছিল। অথচ 
আম্চফ--মেু়টি থাকতো পাহাড়ের একেবারে উপরে, সে জানতোই না 
এইট হাউনবোট/'ক সে কি ভাবে কাজে লাগাবে। 

তা জানি, তবে ওর ক্ষেত্রে এসব প্রযোজ্য হবে বলে মনে হয় না। 

ববের কথা শেষ হতে পারল না। তার আগেই তার মা গায়ের ওই 
ল্বা ঢোল কোটের পকেট থেকে ছোট্র একটা চিরকুট বার করে বললেন 
--প্রই সেই.চিরকুট । দেখ পড়ে আমি তো কিছুই এর মাথামুড বুঝলাম 
না। একটু হেসে মহিলা ছোট্র কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে পড়লেন 
--ধগ্রীন গ্রেট ওয়ান। খবর তৈরি হচ্ছে বঝ'তে। অবাক হলে! । 
নায়ের দিকে তাকিয়ে বসলে 

কিছু বুঝলে ? 

না। যতদব পাগলের কাণ্ড। এই নাও তোমার বন্ধুর চিঠি। 
তোমার পাগল বন্ধুর চিঠি নিয়ে পাগলামো৷ করার মতো সময় আমার হাতে, 


ট্” 


নেই। আমার হাতে অনেক কাজ আছে এখন। কথাটা বলে তিনি 
চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন ববের হাতে । বব চোখ বোলালো। ভাবতে 
চেষ্টা করলে! জূপিটারের লেখা চিঠির ভাষা । 

মা আগের মতো নিজের কাজে মনোনিবেশ করার আগে বাবের 
দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হলো, কিছু ভেবে পেলে। 

বব উত্তর দিলো না কোন। তাকালো কেবল মায়ের দিকে । মহিলা 
এবার ছেলের দিংক তাকিয়ে বললেন__আমার ননে হয়, এই চিঠর ভাষা 
পৃথিবীর কোন সুস্থ লোকের পক্ষে চি করে অর্থ বার করা সম্ভব নয়। 
কেউ কিছুই বুঝবে না। তবে যতদূর মনে হচ্ছে আমার, জুপিটার কোন 
বহস্যজনক সাংকেতিক শক বাবহরি করেছে এখানে । 

বব মায়ের শব্টটাকে যেন লুফে নিল। তারপর দ্রুত চিরকুট? 
প/কটে ফেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে__ 

আমি চললাম । 

চললি কিরে, কিছু খাবি না? 

না সময় নেই । এক্ষুনি আনায় জুপিটারের বাড়িতে একবার যে 
হবে। 

তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস ? 

চেষ্টা করবো । 

কথাটা বলে বব আর একমূহুর্ত দাড়াল! না । সোজা। করিভর পার 
হয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল। 


বাইক ছুটে চললো ববের। পাহাড়ি রাস্ত/। উচু পাহাড়ের গ 
ঘেসে রাস্তাটা একটু একটু সমতল হয়েছে । একদিকে বড় বঢ় পাহাড়ের 
সুদৃশ্য নীলাভর্ণ দৃশ্য আর অন্যদিকে প্রশান্ত নহাসাগরের ছুরন্ত সফেন 
জলরাশি । সব থিলিয়ে পাহাড়ি রাস্তাটা দুর্গম হলেও, সুদৃশ্য বটে । 

ববের বাইক ছুটছিল। 

তার লক্ষ্য জোন্স স্তালভেজ ইয়ার্ডের দিকে । এখনে! বেশ খানিকট। 
রাস্থা। যেতে হবে ববকে । জোন্স ইয়ার্ড বেশ খানিকটা বড় জায়গ! নিয়ে বেড়! 
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দিয়ে ঘেরা । এখানে হত রাজ্ছোর পুরনো ভাঙ্গাচোরা জিনিস দাম কর! 
| হয়। এটি সংরগাণশলার আসল মাঙ্গিক হলেন জুপিটার জোন্দের কাকা 
টিযাস জেদ শঙালাক জায়গাটক ভারি সুন্দরক্তাবে সাজিয়োছন। 
চারিদিক রঙিন ছবিতে ঘেরা । দুর থেকে ইয়ার্ডটাকে দেখলে মনে হয় 
ঘেন রঙ ভুলিতে ক! একটা! সুন্দর জায়গা, ঠিক রঙিন জলছবির মতো! 
দাজালপা গোছল) বড় বড ম্ধ "বা 176 এরপর রও ভুলি দিয়ে মাক 
পাকা হাতের সব ছবি । গাছপাঙ্গা, কুলফল, আরো কহ রকনাবি দৃশ্য, 
হা দখল লটি করে তুলির তক বলে মনে হয় না। নন হয় সব কিছু 
যেন আব, সং্জ | রঙিন ছবিত ঘের। জায়গাটা হাহ বাচ্চাদণ কাছে 
খব পিয়। স্থানীয় শিল্পীদের দিয় ভদ্রুলাক এইসব কাজগুলো 
করিয়েছেন ! সেই কারণে এবানক।র লে'কদেন কাছে জায়গাটা জঙ্জাজের 
এড্িন সংরক্ষণশালা নামে পরিচিত । 

পাহাডি রাস্তার সংকাণ পথ ধার বাইক ভোটাতে পায়ে বেশ লাগছিল 
ববের। কয়েকদিন আগে মে পাহাড়ি রাস্তায় সাইকেল চালাতে গিয়ে 
পড়ে গিয়েছিল পায়ে লেগেছিল বেশ । ডাক্তার এাল্ভার্জ বলেছিলেন, 
একট সাবধানে থাকা । বাইক থামিয়ে বব নেদে পড়লো ৷ পায়ের 
ভতোটা খুলে আবার নতুন করে বাণ্ডেজ করে বাইকে উঠলো ববু। 
গুব একট! দূর নেই আর। কাছাকাছি এস পড়েছে সে। সামনেই 
্রোক্ষা ইয়ারের বড় লোহার গেটটা। দেখা যাচ্চে । বব এগিয়ে যায়। 
সাএনের দিকটা তারি সুন্দর সাজানো । বড় বড় গান, সতেজ । ফুলে 
কাজে ঢোক আছে চারিদিক-সবই ভুলি-রডে আকা । 

সামনের গেটটা পার হয়ে যায় বক) আরো একাশো গজ তাকে 
এগুতে হাব ৷ এবার একটা ছেটি গেট । বব পার হয়ে যায় । এবার 
ঠার লক্ষ্য পড়ে কোণের দিকে । সমুজ্রের বুকে ছুটো পাল তোলা জাহাজ 
ফেন ঝড়ের মধ্যে পড়েছে । এখনো ডুবে হায় নি । ডুবু ডুৰু অবস্থা । 
বব এই আকাদুষ্যের মধ্যে দেখতে পায় কাঠের তৈরি ছোট্র একটা দরজা । 
দরজাটী জুপিটার নিজে করেছে ব্যক্িগত ব্যবহারের জন্য | এই 
গেটকেই বব জানে, বলা হয়, শীন গেট ওয়ান । | 
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বব তার বাইক থেকে নেমে পড়লো । তার বাইকটাকে একপাশে 
“ড় করিয়ে সে এগিয়ে গেল গ্রীন গেট ওয়ানের সামনে । দাড়ালো । 
লক্ষা করলে৷ কিছু যেন! জলের ভিতর একটা মাছ ভাসছে । বব 
-ছটাকে দেখতে দেখতে তার ভর্জনীটা এবার ছ্ৌয়াল মাছের চোখের 
“পর! আশ্চর দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে! ভিতরে ঢুকালা বব। 

সানুন এক ফালি জায়গা । জায়গার একশাত্র মাথার পর একটা 
নচ্ভাদন আছে | ভ'ফিট উচৃতে এই আ.ন্ডাদন। পুরনো নালপত্র 
প্খার গুদাম ঘরের এক পাশে এই জায়গাটা । এখানে জশিটারের 
কাজের কিছু সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটয়ে আছে । এই অংশউ| যে জুপিটারের 
শল্লাবান কাজের ওয়ার্কমপ ত। ববের জানা আভ। বব এবাগ কিছুট। 
“গিয়ে গেল! সামনেই ছোট একট। দরজ।! দরজা ঠেলে ভিতরে 
,কে এবাব অবাক হালা সে। 

প্রথমেই চোখে পড়লো তার জুপিটার জোন্সক্। পুরানো আমলের 
একটা উ? ধবণের নেহগিনি কাঠের তৈরি চেয়ারে খুব গম্টার হয়ে বসে 
এাছে জ্পিটার ) এনে হয় কোন একটা বাপার নিয়ে সে চিগ্তামগ্ন । 
” ত দিয়ে ক্রমান্গয়ে নিচের ঠোট কামছে চলেছে এক ভাবে । জুপিটার 
নম্থা করার সনয় এইভাবে দাত দিয়ে সে তাপ ঠোট কানদায় হা বরের 
দানা ' জপিটারের আত্মস্থ দৃর্টিকে লক্ষ্য করে বব এবার তাকালে । 
পেতে পেলো ঘরের একদিকে ছেটি একটা ছাপা মেশিন এক নশে 
১্লাচ্ছে পীট 1 হার লক্ষা নেই আর কোনদিকে । বেশিন) একটান। 
“ক কবে চলেছে! গীট একটা করে ছোট সাদ! কও হাতে তুলে নিয়ে 
নশনের ভিতরে দিচ্ছে আবার তা তুলে নিস্চে। মনে হয় কিছু 
, কটা ছাপান্ডে সে । জুপিট।রের লক্ষ্য সেই দিকে । বব এবার একট 
উৎসাহ বোধ করলে! ৷ ব্যাপারটা তার কাছে রহস্যজনক বুল মনে 
হচ্ছিল: বার বার দেখার চেষ্টা করছিল লীট কি এনন গোঁপনীয় জিনিস 
ঠাপিয়ে চালান্ভ । 

তিনটি তরুণ এখন যেখানে দাড়িয়ে আছে__সেখান থেকে ক!উকে 
দেখা যাচ্ছে ন! বা কেউ যে তাদের লক্ষ্য করছে ন' এটা পরিষ্কার বোঝা! 
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মায়। পাশের তরে জোদ্দের কাকীন! ম্যাথিড মনে হয় কথা বলছেন 
কারে! দঙ্গে | মহিলা বাবসা সম্বন্ধে বেশ সতর্ক! মনে হয় বাবসা! 
লংক্রাধ গোপনীয় কিছু কথা তিনি বলছেন কাউকে । ববের আগমন 
পই কারান তিন টির পান লন। 

বব এও গাগয়ে গেল বের না আরে! কিছুটা! এতক্ষণে 
গ্রপিট'গ কস যেশ তাকে লক্ষা করলা । বললে তুমি কিন্ত দেরা 
করে কেলেঠ বধ 

হ্শিটাবেপ কথাটা কানে ঘেতই পাট হাকালো ববেব 
দিকে! তাপদির একটা ছাপা কার্ছ ববরর হাতে দিয়ে বললেদেখ 
একাল! 

ক1ট। বৌকে 'ল হাতে নিলা বব! অবাক হলো বেশ! কাটা 
একট বত আকারের লাখি আন্ুত লংগ'ল! ববর ছাপানো বিষয়ট৭ 
ওপর চোখ শলয়। এব কর একপাশে বহ বড় হরফে লেখা আছে 
হিনজন *দএকাবী । হাবপর একই তলায় আর একট ছোট হরফে 
লেখা--নানরা রে কোন ধরনের ভদম করত প্রস্থত। তারপর কিছু 
নিচে পাশাপাশি ঠিনতিনট প্রশ্ব সহি! আর এই প্রশ্থ চিহের নিত 
সারিবদ্ধ ভিন ট না| 

গ্রথন হদ;কাবী-জুপিটার জোন্স। 

দ্বিতীয় তম্দকা বী- পিটার কেনশ । 

তুঠীয়-মর্াং তিন নম্বরে লেখা রেকর্ড ও রিরাচের পাশে, বব 
শ্রাশিডুতসর নান । 

বব ক্ট।ত্ «পর চোখ বেলালো বার কয়েক । তারপর বিস্ষারিত 
চোখে জুপউ:বের দিকে তাকিয়ে বসলে-কি ব্যাপার জপ, আনি তে) 
কিছুই বুঝত পচ্ছনা। বড় অবাক লাগছে। 

খুব স্বাস'বক। বিচ্ছের মতো কথাটা ছু'ড়ে দিল জুপিটার ববেন 
উদ্দেশে । ৩ বহর কম্বর নরম করে বললে বহুদিন আগে থেকে 
তোনাকে তে, বলেছিলান, আমার একটা ইনভেসটিগেশন এজেন্সি? 
খোলার ইন্ডে অস্ছে ননে নেই তোনার ? 


১৭ 


তা আ?ছ। 

এটা হলো! তারি একটা পদক্ষেপ । একট থেমে জুপিটার আবার 
বললে__ভমি নিশ্চয়ই জানে! আনি ভিরিশ দিনের জন্ত একটা “রোলস 
রয়ে” পুরস্কগে পেয়েছি 1 তিরিশ দিন হিসাবে প্রতি দিংনর চবিক 
ঘণ্টা £€ই গ!টিটা আনার দখলে থাকব । কাজই গাটিটাংক আবি 
ষে রকম খুশী বাবহার করত পারাব!। সেই জন্য টিক করছি বহুদিনের 
সেই ইচ্ফেক কাজ লাগাবে! এবার । আর আমর তিনজনই থাকবে 
এই প্রভি্।নের তদঘকারী | 

বব অবাক হায় শুনটিল জুশিটারের কথাগুলো । মনে মনে যে 
উৎসাহাবাধ লরহিল না ত। নয়। সেও ভিতরে ঠিতরে ব্যাপারটা চিন্তা 
করে নজ| পাস্চিল। তব্‌ মুখে সে কিছু বললো না । কেবল চুপচাপ 
শন যেতে লাগলে! জুশিটার জোন্সের কথাগুলো । 

জুপিটার বলছিল_-প্রথম তদগ্কারী হিসাবে আমার দায়িত্ব হলে! 
পরিকল্রন| হি কর! রি 

িচীয় এদখকারী শিটাবর কাজ হলো আদার পরিকল্পনাকে 
কার্যকরী করা । অর্থাৎ তদম্ের মূল্ল কাজ আগি তাকে নিয়েই করবো । 
অবশ্য ওকে এই কাজ দেবার পিছনে আমার একটা বিশেষ কারণ 
আছে; তাহলা পিটারের শারীরিক গঠন, তোনার চাইতে অনেক বেশী 
মজবুৃত। সে একজন ভালো এ্যাথলেট- কাজেই তার পক্ষে অবস্থা 
বুঝে ঝুকি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে যে কাজ করা সম্ভব, তা তুমি করতে 
পারবে না। তাই তোমার কথা চিগ্থা করে আনি তোমাকে তোমান 
এ/নর মতে! কাজ দিয়েছি 1 তোমার কাজ হলো আমাদের কাজের সমস্ত 
রেক্গুলোকে গুহিয়ে রাখা । এবং আনাদের কাংজর প্রতিদিনের 
রিপোর্টগুলোকে দেখে, পর্যালোচনা করা, য। আমাকে পরিকল্পনা তৈরির 
ক্ষেত্রে সাহাবা করবে । 

কথাট। বলে জুপিটার একটু থাহলো। তারপর বললে ; আমার 
দনে হয় তোনার এই ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। বব উৎসাহ মাখ! 
গলায় বললে- মোটেই না । বরং এই কাজে আনি যে তোমাদের 
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ভুলনায় চোক্ত ত1 আমি বলতে পারি ; লাইব্রেরাতে কাজ করার ফলে, 
এইট কাজ করা আমার পক্ষ সহস্ত হবে | 

দযাটস রাইট । আর সেই জদ্যাঠ তোমাকে জরুরী তলব করেছি । 
ফানক্তা, আধনিক তদন্গে আত্মবিশ্লেষণের একটা গুরুতপূর্ণ ভূমিকা আছে। 

বব হাসলো | উত্তর বুঝিয়ে দিলে! সে এই হাসির মাধ্যনে ৷ জুপিটার 

এবার ভার দিকে তাকিয়ে বলাজে, আমাদের বিজনেস কার্ড হো দেখলে, 
কিছু বলার আত তোমার ? 

না:ঞমণ কিছ নেই কেবল 8 তিনটে শন চিনের অথ গিক 
পরলাম শা 

দপিট!ত হার পিকে হাকিয়ে বলছে, দিক এই পশইি যে তুমি 
শামাকে করল জানত'ত : একটি থেনে বল জুপিটার, বাবর দিকে 
শাগের মতি! হাকিয়ে। ওঠ পশু চিট তালা আদাদের সাংকেতিক চিহ্ন! 
ভুমি শিজ্চযট জানো প্রুতিটি গোক্দার একটা নিজন্দ সাংকেতিক চিহ্ন 
থাকে, আমান কাছে এছ হালা ঠাই । হিনটি এস চিহ্ন এন আমরা 
ভিনজন . হাছাদী আর একটা কথা আছে, হাহলো আমাদের এই 
লাংকেতিক চিক চহামার মতা আগ দশজনের কাভিদ রুহজাম্য বাল 
চান হবে লোকে বাপারটা নিয়ে ভাববে, পরস্পরকে গশ্থ করবে, মা 
আমাদের লিঙ্গাপানর বাজ সহায়তা করবে অনেকগানি | 

ধর বোকা? ৮41 তাকিয়ে ছিল উত্তর ছিলো না কোন । কি উত্তর 
[সঙেকে। কি বা তার উত্তর দেবাল মাতা আত কান উত্তর 
আছে বাল হে হার মান হলো না । 

চক */ল নীরব দেশে আবার বলাল-গ্াহাক বাবসায়ী 
পতিঠান বিদা'সন চায়-বিজ্ঞাপনক হলো আধানিক ব্যবসার মুল 
চবিকাি। ৮ন হয, এই ঝাপারে আমরা অনেক বেশী লবান হবো, 
কিতাই না, ই ভোনাব কি আনে হয়? 

চিক ভাই । 

এতক্ষণে কথা বসলে পিটার ! ববেব দিকে তাকিয়ে সে বললে-_ 

আমাদের এখন কেস পেত হবে বব 
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ঠিক ত! নয়। 

পিটার ও বব দুজনেই এবার তাকালো জুপিটারের দিকে । 
জপিটা-€ন বয়স অল্প হলেও ভার মধো একটা বয়ন লে!কির ঢাপ আছ্ছে। 
ঈচ্ছে কবলে সে নিজের ক/ম্বরকেও বদলে নিতে পালে অঙিজ্ঞজ লোকের 
নতো। করলোও তাই । ক)স্থর গম্ভীর করে মুখ চোখের চেহারা 
কিছুটা সত করে জুপিটার বললে-__দুঃখের বিষয় আমাদের সামনে 
এখন কিছু বাধা আদ্ছে। একট হেসে জুপিটার বললে আবার- আমাদের 
সেই বাধার কথা মনে রেখেই প্রথম খুব ভোট ছোট কেস আমাদের 
হতে নিত হবে, যাতে আমরা অঠি সহজে সফল হতে পারি । বড় 
কাস হাতত নিয়ে কাজ না করতে পারার মধো ছুনানহ বাড়ছে । 

জুপিটার চুপ করা মাত্র, বব বললে--তুমি চিক কি ধরণের কাজের 
কথ। বলত জপ! 

কি ধরণের--একট ভেবে নিয়ে জুপিটার এবাব বললে; যেমন ধর 
আমার পে এই মুহুর্তে একটা খবর আছে, শিষ্টার আলফেড হিচকক 
নাকি হার পরবর্তী ভবির জন্য একট। ভুতুড়ে বাড়ির সন্ধান করছেন । 
আমরা ঠাকে এই বাডির সন্ধান খোজ খবর করে এনে দিতে পার্সি | 

জুপিটারের কথা মনে হয় পীটের খুব একটা পছন্দ হলো! না। সে 
সপাটে দ্রুত উত্তর দিলো দূর, এটা একটা শ্রেফ বাজে কাজ। নিষ্টার 
হিচককের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ঠিনি তার ছবির জন্য ভূতুড়ে 
বাড়ির খোজ করবেন । এরজগ্য তার নিজের স্টুডিওই বথেষ্ট। 

বলাবছলা- চলচ্চিত্রের ব্যাপারে পিটার শিজেকে অন্তের চাইতে 
বেশী বিচ্ছু বলেই মনে করে। কারণ সে শিজে একটা হলিউড স্টুডিওতে 
কাজ করেছে কিছুদিন । 

বৰ কিন্তু গীটের কথায় খুব একট। ভেঙ্গে পড়লো না বরং বললে 
জুপিটারের দিকে তাকিয়ে-_ভূতুড়ে বাড়ি তো তুনি এই ব্যাপারটা কি 
ভাবে সল্ত করতে চাও জুপ এ 

আমরা তদন্ত করবো । খুঁজে বেড়াবো। আর খুঁজে পেয়ে তা 
জানাবে থিষ্টার হিচকককে | 


তালত লা কি হাব! 

লাক এই যে ভিনি আমাদের এঞজন্সির নাম কুতঙ্জত! স্বীকারে উল্লেখ 
কর/বন, য! আনাদের বিজ্ছাপনের ক্ষেত্রে খবই দরকার! আর বৃহাতে্ 
পাচ্ছ রাত রাঠি আনা প্রযী গোষেন্দা কতটা জনতিয় হায় যাব এই 
কান্ার জ । 

জুপিটার কথাই উৎসাহ আসালা বরের সাধ্য: হাহ বব এবাক 
জপিটাপর পিন তাকিয়ে গপা করলো, কথাটা! তৃমি মন্দ বলা নি 
তবে আবার মান হয় এই বাপাস্র একবার হার অনানতি নিয়ে নেশহাটটা 
ভলি। ধদি হিনি বদন, তাতহেই আনা এই কাজ চাত দিতি পানি 
ভা ভগি নিজ? বলেছ এই কাজ সিনে চোট বাধার আছে ! 

ঠিকঠ । সেইজন্য আমি এই কাজর দায়িং হাতে নিতে চাই 
এট কাজের সাফল্য আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপাকে অনেকখানি এগিয়ে 
দেবে। একট থেমে জুপিটার বলা একটা কথা তোমাদের বলে রাখি 
কাজে সফল না হওয়া *পরন্স কেউ যেন দ্ুনাক্ষরে আমাদের কাজ 
ভাবনা চিগ্বার কথা জানত না পারে! 

তা নয় হয় বুঝলাম কিন্তু 

ইতিমধো নিষ্টার আলাফড হিচককাকে আমি টেলি,ফান করেছি । 

করেছ, কি বলছেন তিনি, রাজি হয়েছেন ? উৎসাহ মাখ! গলাহ 
শীট প্রশ্ন কর.ল! জপিটারকে । ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় জুপিটার বললে, 
না, তার সাঙ্গ দেখা কার কোন অনদতি পাই নি। তার সেক্রেটার। 
আমার সঙ্গে কথা বলপ্তই রাজি হলো না। ফোন কর! মাত নামিয়ে 
রাপালা। 

তাহলে! 

গীট তাকাদল।। 

সুশিটার বলাল--ভার লেঞেটারী হুদকি দিয়ে এগ বলছে, যদি 
আমর। ভার কছ'কাছি বাই, তাহলে সে আবাদের আবে করিয়ে 
দেবে! একট থেমে জুপিটার তার ছুই সঙ্গীর দিকে তাকায় বললে__ 
তার এই সেক্রেটারী মেয়েটিকে নিশ্চয়ই ভোমরা চেনো, মায় কি দেখেছে।। 
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দেখেছি? 

হ্যা। এই পাহাড়ি রাস্ত। দিয়েই সে তার স্কুলে যাওয়। 
মাসা করত হেনরিটা ল্যারসন--নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে 
এবার? 

জুপিটারের মুখ থেকে নামটা শোনামাত্র পিটার যেন উত্তেজিত হয়ে 
উঠলো । সঙ্গে সঙ্গে ঘুসি বাগিয়ে বললে_ওই খেঁদি ধোচা মেয়েটা 
দাড়াও একবার পাই ওটাকে । একট থেমে পিটার জুপিটারের দিকে 
হাকিয়ে বললে-ওকে একবার তুনি খুব মেরেছিলে না? 

হ্যা। মেয়েটা ভারি বদ। রোজ ছেলেদের নামে মিথ্যে করে গিয়ে 
না্টার মশাই কাছে নাপিশ করতো । সে অনেকদিন আ:গর কথা, 
হামার মনে আছে দেখছি । একট থেমে জুপিটার বললে-_যদি সত্যি 
সত্যি ওই হেনরিটা এখন মিষ্টার ঠহিচককের সেক্রেটারী হয় তাহলে তাকে 
এখন আমাদের ক্ষনা করতেই হবে। ভুলে যেতে হবে অতীতের 
ঘটনাগুলো । হাজার হোক আমর! তিনটে জ্যান্ত বাব যখন তাকে 
গিলতে পাঞঙিনি কোনদিন । 

বব সনর্থন করলে! কথাটা । বলল- সত্যি ঠিক বলেছ, আমরা 
ভিনজন কি নাজেহালই ন! হয়েছি ওর কাছে। 

থাক ও কথা । শোন এন যা বলি। 

বব এবং পিটার এবার এগিয়ে এলে। জুপিটারের দিকে । 

জুপিটার পরম বিজ্ঞের মতো নিজের চেয়ার থেকে শরীরটা সামাস্ম 
সামনের দিকে সরিয়ে এনে বললে- আগামীকাল সকালে আমর! 
হলিউডে যাত্র! করবে। শিষ্টার হিচককের সঙ্গে দেখ! করতে । টেলিফোনে 
হার সঙ্গে কথা না বলে বাড়িতে যাওয়াটাই ভালো, আর যখন একট 
সুন্দর গাড়িও পাওয়া গেছে। 

তা ঠিক, তবে ভাবছি যদি আমাদের দেখে হেনরিটা সত্যি সত্যি 
পুলিশে খবর দেয়। কথাট! বলে বব হাসলে । তারপর পিটারের দিকে 
লাইব্রেরীতে কাজ করবো! । 


৯১৭ 


ঠিক আদ্ছে, তুমি যেতে না 5৩ তো আমি আর লী ঘাব, কি 
রাজি তো পাট £ 

কেন রাজ্জি হাবা না । ও মেয়ে কি করে দেখি না আমরা তে। 
অ.ব চুগসি-ড'কাতি করতে যাচ্ছি পা যে ভয় পাবে।। 

স্বাপিটর খুশী হলো! ষেন লীটের কথা গুনে। বগকো, তাহলে গ্লেই 
মতে টচশি হায়ে এসো । অরিন বরং ইতিমধো আটো রেনটাজ-এজেন্সিকে 
টেলিফোনে গ1ছিট। পাঠিয়ে দিতে বলবো । কাল থেকেই তো গাড়িট। 
একমাসের জলা আনার পান্য়ার কথা আছে । 

দার । 

গীটি উৎ্সাত বোধ করলো । 

ভঁপিটার বললে, আমরা কাল দশটায় এখান থেকে বেরুবো | গাড়িট। 
সেটমতো পাঠাতে বলড়ি তঠলোে শীট । 

শিশ্চয়ই । 

এব।র ববর দিকে ঠাকাজে। জ্পিটার | 

কিছু বলব 

ই শান তেনার একট কাজ আছে সকাল লাহব্রেরাতে 
পৌছে তোনার প্রথন কাজ হলো পুরনে। কাগজপত্র, আর ম্যাগাজিনের 
পাঙা ঘেটে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য সংবাদ জোগাড করা। 

কথাট। বলেই জুপিটার একটা ছাপানো কাঙের ওপর কল দিয়ে 
খস খপ করে কি ষেন লিখলো, গারপর এগিয়ে দিলে। কাটা ববের 
দিকে । বললে, নাও ধর । কানের ওপর খবর জোগাড়ের বিষয়টা 
লিখে দিলাম, যাতে ছোমার ভুল না হয়। আর ননে হয় তোমার পক্ষে 
কাটালগগ (6খে বাপারটা খে।জ করাও সহজ হবে। 

বব এবার ঠাকালো কাঙডঢার দিকে । ছাপা কাড়ের অন্তদিকে 
জুপিটারের হস্তাফর | তাতে লেখা আস্কর দুর্গ । বব কার্ট পকেটে 
রাধতে বাখ/ত বললে, ভালই করেছ লিখে দিয়ে । 

জুঁগটার এবার সতেজ গলায় ববকে £সতক করে দিয়ে বললে, 
আমাদের ঠিনজন জদম্ক'রী, যে ঘার কাজ বুঝে নিয়েছি। এবার বি, 
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আমর। সব সময় কাঙ্ডটা আনাদের কাছে রাখবো । এখন থেকে ওই 
কার্ডটাই হবে আম।দের পরিচয় পত্র । আর ওটা কাছে থাকলে, আমরা* 
সবসনয় আমাদর কাজ সন্থর্ধ। সতক থাকতে পারবে।। আর একট। 
কথা, একট বসে জুপিটার নি'জব চেয়ার ছোড়ে উঠে দাড়াতে ঈাড়াতে 
বললে, এখন থেকে আমরা আমাদের নামের বদলে এই সাংকেতিক, 
চিহন্টাই বাবতাল পরবে! । নে পাকবে । 

ধন্যবাদ । 

কাল সকল থেকেই হালে আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে । 

হা।। 

ভাতালে এখন আমর! সগ্া শাজজে পাবি : আবার কাল সকালে 
দেখা হচ্ছে টিক দশটায় 


সকাল দশটার জোন্স স্যালভেজ হয়াডের ফটকের সাননে এসে 
দাড়ালে। ভারি সুন্দর দেখতে একটা রোলস রয়েস গাড়ি। 

গাড়িটা ফটকের সামনে এসে দাডানো মাত্র জুপিটার আর গীট 
এগিয়ে গেল । এতঙ্গণ তার! এই গ।ডিটার জন্যই অধার আগ্রহে অপেক্ষা 
করছিল। ওদের ঢত'জনের পরনেই রবিবারের পোশাক | ঝক-বকে সাদা 
স্থট, গলায় টাই ঝুলছে । ফেতাদস্তর সাজে ভাবি শ্বন্দর দেখাচ্ছে 
জুপিটারকে। 

জুপিটার বীরদপে এগিয়ে গেল গাড়িটা থানা মান্র। ছার পিছনে 
পিটার । গাড়ির সাননে দাড়ানে। দাত্র দরজা খুলে দিলো সাদা 
পোশাকধারী ড্রাইভার ৷ জুপিটার তাকালো তার দিকে । চাউনিতে 
প্রথর দৃষ্টি । আগেই বলেছি জুপিটারের হাবভাব বিজ্ঞের মতে! । কাছে 
এসে সে বিজ্ঞভরা অহংকারি দৃষ্টিতে ভাকালো চালকের দিকে । তার 
চাউনিকে লক্গা করে ড্রাইভার লোকটি মাথার ট্রপি খুলে নিজের পরিচয় 


দিয়ে বললে-- 
আমার নাম মিষ্টার ওয়দিটন 


ধন্যবাদ । একটু থেনে জুপিটার গাড়িতে ,উঠতে উঠতে বললে, 
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শোন ঘিষ্টার ওয়াদিটন, এখন থেকে তুনি আমাকে জোন্দ না বলে 
জ্পিটার বলে ডাকবে, €ই নামে সবাই আমাকে চেনে । 

তাই হবে। 

দুপিটার গাড়িতে ওঠামাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে গটও উঠে পড়লো! । 
গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওয়ার্দিটন এবার নি'জর জায়গায় বসে 
বললে, এখন কোথায় যেতে হবে স্যার । তিরিশ দিনের জন্য এই গাড়িসহ 
আনি হলাম আপনার আদেশাপুগত ! 

ধন্যবাদ । একট থেমে জুপিটার গাড়ির পিল! সীটে শরীর ছড়িয়ে 
দিয়ে বললে, শোন ওর্যািটন, আমার এখুনি বেরুনোর দরকার । খুব 
ধাড়াতাড়ি আছে । তোমার জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় আমি 
তোমাকে দিতে পারবে। না, তাই এবার থেকে খবর পাওয়া মাত্র চলে 
মাসবে, বলা থাকলো । 

খুব ভাল কথা স্যার । বলুন এখন কোথায় যেতে হাব । জুপিটার 
এবার তাকালো ওয়াাদিটনের দিক! বললে ঠিক আগর নতো। 
গন্ডি] নিয়ে-তোমাকে এখনো আমার কিড় বলার আ'ছ। বিশৈষ 
করে একটা বাপারে তোনাক জ.নাতে চাই তাহলা আশি আর 
দশজ'নর মতো! গিট নিয়ে মজা করার জন্গা বাহার করবো না। 
আছি কিছু গুরুংপৃণ কাজ হাতে নিয়েছি, তাই গাডিটাকে আমি সেই 
কাজেই ব্যবহার করবো। 

জুপিটারের কথায় ড্রাইভার লোকটি এবার অবাক হলে! ৷ তাকালো 
বিশ্মিত চোখে জুপিটারের দিকে । তারপর বললে, ত| এখন আপনাদের 
কোথায় নিয়ে যেতে হবে। 

নিশ্চয়ই বলবো । আর শোন, আমাকে তুনি এখন থেকে অতিরিক্ত কোন 
প্রশ্ন করবে না! । যতটুকু তোমাকে বলবে ঠিক ততোটুকু জানার চেষ্টা করবে । 

তাই হবে স্যার। 

এবার জুপিটার তার ক্ম্বরকে গাঢ় করে বললে, আমি গতকাল, 
মিঃ আলক্রেড হিচকককে টেলিফোন করেছিলাম । এখন আমরা 
বিশ্ববিখ্যাত ওই হলিউড স্টুডিওর দিকে যেতে চাই। 
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খুব ভাল স্যার । 

জুপিটার এবার কোন জবাব দিলো না । তাকে নীয়ব থাকতে দেখে 
ওয়ুাদিটন গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিলো । ভারি অস্কুত ধরনের গাড়ি 
এটা, গাড়িটার অধিকাংশ অংশ সোনার পাত দিয়ে মোড়া । বিশেষ করে 
গাড়িটার বডি, দরজা, জানলার ফেম সবকিছু । তাছাড়া গাড়িটা 
আকারেও কিছুটা বড়। সব রকন ব্যবস্থা আছে গাড়িটার মধ্যে । এই 
গাড়িটাকে অটো কোম্পানী যে বিজ্ঞাপনের জন্ত সাধারণতঃ ব্যবহার করে 
থাকে তা বেশ বোঝা যায়। তবে গাড়ির মডেল যথেই্ট পুরনে ধরনের । 
বিশেষ করে সামনের হেড লাইট ছুটে। বড় আকারের যা আগের দিনের 
সাক্ষর বহন করছে। 

প্রমোদ গাড়ির ইঞজিন চালু করে ড্রাইভার ওয়াদিটন কীধের ওপর 
থকে ঈষৎ ঘাড় খুধিয়ে বললে জুপিটারকে-_ 

এই গাড়ির মধো একট। টেলিফোন ও ছোট রিফ্রেসমেন্ট কুন আছে, 
্ীয়োজন মতো বাবভার করতে পারেন। রর 

ধন্যবাদ । 

অস্ফুট স্বরে জবা দিলে। জুপিটার । তারপর নি/জর জায়গা থেকে 
উঠে গিয়ে টেলিফোনটা খুনজ বার করলা । ভারি অদ্ভুত ধরনের 
টেলিফোন । কোন রকম ডায়াল প্লেট নেই, কেবলনাত্র একট। সোনার 
পুসার আছে, য। টিপলেই অন্থপ্রাস্ত থেকে শোনা যাবে অপারেটরের 
কঠম্বর । জুপিটার ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে! 

লীট অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে বললে।_- 

ভ।রি অদ্ভুত তো, এক বোতাম টেপাতেই কাজ হাব। 

ই্যা। মোবাইল টেলিফোনের এটাই শিয়ন | একট হেসে জুপিটার 
বললে, ভালই হলো, জানা থাকলো টেলিফোনের কথা । প্রয়োজনে 
কাজে লাগবে । কথা বলে আবার তারা এসে বসলে! নিজে দর জায়গায়। 
স্তীর গতিতে পাহাড়ি সরু দিল রাস্ত! ধরে একেধেকে এগিয়ে চলেছে 
হন রেলিস বয়েস । 

বাইরের দিকে তাকিয়েছিল পীট । জুপিটার নিজের জায়গায় 
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অর্ধশায়িত | আধবেজা চোখে সে মনে হয় কিছু একট! ভাবছিল 
নিজের মনে । 

একসময় ফুপিটারের নজরে পড়'লা বিরাট একটা প্রাচীর ঘেরা জায়গা, 
অনেক উচ্চ বিচ্ঞ'পিত হচ্ছে বড় একটা সাইনবোর্ড । ভাতে লেখা 
আছে--য়াঞ্ সউিও। 

রাস্তার ধার ঘেসে পাচ্ল চলেছে । জুপিটার লক্ষ্য করছিল । বেশ 
অনেকট। জ/য়গ। পিয়ে পাচিলটা ঘেরা । একসময় ধীরে ধীরে বড় লোহার 
একটা গেট চোখে পড়'লা ৷ গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে রোলস রয়েস। 

এতক্ষণ নিবিদ্বে গাড়ি ছুটছিল। বড় গেট পার হয়ে যাওয়ার মুখে 
প্রথম বাধা পেল রোলস রূয়েস। 

এক দিনিট দাড়াবেন স্যার । 

গাড়ির গঠি কনিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালো ওয়1দিটন । 

কি ব্যাপার! 

কোথায় যাচ্ছেন আপনারা ? 

কথা বলতে বলতে গেটের সামনে পাহারারত দারোয়ানটা এগিয়ে 
এলে! গাড়িটার পিকে । লোকটিকে কাছে আসতে দেখে সহজ গলায় 
ওয়ুাদিটন বললে, নিষ্টার আলফেড হিচককের সঙ্গে আমরা দেখা করতে 
যাচ্ছি 

আপনাদের গেটপাঁস আছে ? 

গেটপাস ! গেটপাস কি হবে, আমাদের দেখা করার জগ্ত গেটপাসের 
কোন দরকার নেই । তাছাড়। আমার মনিবের সঙ্গে তার টেলিফোনে 
কথা হয়েছে। 

ড্রাইভারের কথা শুনে দারোয়ান লোকটি যেন এবার একটু থমকালো। 
গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করার চেষ্টা করলে জুপিটার । তাকালো 
একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দারোয়ানের দিকে । তারপর গম্ভীর গলায় 
বললে, কি বাপ!র হে, অথ! দেরী করাচ্ছ কেন? 

ভিতরে যাওয়ার জগ্কা আপনাদের পাস আছে কিন! জানতে চাইছি । 

বললাম তে। আমাদের টেপিকোনে বল! আছে। 
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বাজে কথা । সে রকম কোন এপয়েন্টমেন্ট থাকলে আমি জানভাম । 

কি করে? 

আমার মিষ্টার হিচকক বলে রাখতেন তাহলে ? 

জুপিটার বুঝলো! সহজে লোকটা ছাড়বে না। এবার সে তারি অফ্কুত 
ভঙ্গিতে নাটকীয় এক মুহুন্তর অবতারনা করলো । গীট অবাক হলেও, 
মুখ খুললে! না। জুপিটারকে সে চেনে । জানে, জুপিটার প্রয়োজনে 
ভাল অভিনয় করতে পারে । বিশেষ করে মুখের চেহার। আর বাচনভঙ্গি 
বদলাতে সে খুব চোস্ত। জুপিটার এবার উঠ গেল টেলিফোনের কাছে। 
রিসিভারট! হাতে তুলতে তুলত বললে, ঠিক আছে, দাড়াও দেখাচ্ছি 
তোমায় । আনি টেলিফোনে কাকাকে বলছি । তুমি অযথা আমাদের 
সময় নষ্ট করছ। 

গাড়িতে বসেই সোনার টেলিফোনে জুপিটারকে ফোন করতে দেখে 
বেশ একটু অবাক হলো দারোমান লোকটি! তাবু কাছে ব্যাপারটা খুব 
বিশ্বয়কর বলে মনে হলো ৷ ল্যেকট যে রীতিমতে। ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝতে 
অস্থবিধে হলো না জুপিটারের । ৃ 

সত্যি জুপিটারের এই নাটকীয় ভঙ্গিমায় কাজ যে হলো না তা নয়। 
টেলিফোনে দে কোন কথা বলার আগেই দারোয়ান লোকটি কি ভেবে 
এবার পথ ছেড়ে দিয়ে বললে, থাক স্যার, দয়! করে আর ফোন করবেন 
না। আপনারা ভিতরে চলে যান। 

ধন্যবাদ। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে বললো, চলো । 

গাড়ি ছুটলো আবার! সাধনে পাথর কুট্রি রাস্তা । চারদিক 
সাজানে। গেছানো-চকচক করছে । ছু'ধারে সবুজ কার্পেট বিছানো 
লন। মাঝে মাঝে সুন্দর কাঠের তৈরি সিনেমা ধরনের ছোটি চোট 
খুপরি ঘর চোখে পড়লো! | 

পাথর কুটির রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে তখন। স্টুডিওর নধ্যে 
লক্ষ্য করহিল জুপিটার হিচকাকর শ্জিম্ব বাংলোটিকে। প্রতিটি 
প্রযোজকের নিজস্ব বাংলো থাকে স্টুডিও চত্বরে, সেটাই তাঁদের অফিস 
ঘর । 
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একসময় তারা এসে পৌছলো সুন্দর একটা বাংলোর সা্নে । গাড়ি 
থেকে নগ লান়্ালো জুপিটার | না, ভুল হয়নি চিনতে । বাংলো দরজার 
লামান একটা কূপোলী প্লেট বসানো । তাতে বকমক করছে মিষ্টার 
সালাফড ঠিচকাকের নাম। 

গড়ি থানা মাত্র জুপিটার নেমে পড়ল । গুর পিছনে গীট 1 গাড়ি 
কে নেনে পিটার বললে ওয়পান্টিনের দিকে তাকিয়ে, আমাদের জনক 
£ধানেই তুমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা কর ওয়াদিউন। হয়ত কিছুক্ষণ 
-ভানাকে অপেক্ষা করতে হবে। 

আ'ড়ে। স্যার । 

এবার জুপিটার গীটকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল বাংলোর দিকে । 
পাঠের সিডি টপকে এসে ধাড়ালো দুজনে কাচের ঘরের সামনে । 
কার বসে থাক! হেনরিটাকে স্পট দেখা যাচ্চে । দরজা ঠেলে ভিতরে 
ঢাকা মাত হনরিট। তাকালো তাদের দিকে । মনে হয় সে টেলিফোন 
করছিল কাউকে ৷ এদের দেখে ধিপিভার নামিয়ে রো সবিষ্মায় বললে 
নরিটা, ৫ তহানরা, ঠোমরাই তাহলে নিষ্টার হিচককের ভাইপো বলে 
মথো পরিত্য় দিয়েচ । ঠিক আছে, দাড়াও এবার দেখাচ্ছি আমি 
:হমাদের, সৃডির পুলিশ কাছেই আছে আমি ডাকছি তাদের | 

কথাটী বললে নেয়েট দ্রুত হাতে রিসিভার ভোলার চেষ্টা করলো! । 

শোন হেনরিটা, দাড়াও । 

ঞুপিটারের কথায় হেনরিটা৷ তাকালো তার দিকে । তারপর 
করুযুগলে টান দিয়ে বললে, দাড়াবো কেন, কিসের জন্য ? দারোয়ানকে 
ভোমরা নিথ্যে পরিচয় দিয়েছ ' দাড়াও না, দেখ এবার পুলিশ ডেকে 
্কামাদের !ক করি! 

ল্গীট এবার মুখ খুললো । বললে হাতে ঘুসি পাকিয়ে 

এত 1চংকার করছ কেন, আমরা কি কাউকে মারধোর করছি। 

তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না। আজ তোমাদের বুঝিয়ে 
জব, এটা তোমাদের আড্ডাখান! নয়, আমাকে এখানেও তোনরা জালাতে 
এসেছ দেখছি | 
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ঠিক ত1 নয় হেনরিটা । 

তাহলে! 

উত্তেজিত না হয়ে আমার কথা শোন। কথাট। বলে জুপিটার 
তাকালে! হেনরিটার দিকে । তারপর হাত থেকে টেলিফোন রিসিভারটা 
তুলে নিয়ে নামিয়ে রাখলে টেবিলের একধারে । কোন প্রতিবাদ করলো 
না হেনরিটা। কিছুটা অগ্রতিভ সে। জুপিটার ঠাণ্ডা গলায় বললে, 
তুমি তে! জানই আমি ভাল অভিনয় করতে পারি । আমি এখালে 
এসেছি মিষ্টার হিচকককে আমার অভিনয় প্রতিভা দেখাতে । শুনলাম 
তিনি নাকি তার আগামী ছবির জন্য একটা ছেলে খু'জছেন, তাই 
আনাদের আসা। আমার মনে হয় মিষ্টার হিচকককে আমি সন্তুষ্ট 
করতে পারবো । 

তার কথ! শোনার পর হেনরিটা তাকালো তার দিকে । মুখচোখে 
তখনও তার উত্তেজনা মাখানো । বললে অগ্রতিভ স্বরে, তাহলে 
তমি- তুমি। 

জানি কি বলবে, তোমার দারোয়ান ঠিক বুঝতে পারেনি আমাক 
কথা। আমি কাক! বলতে মিষ্টার হিচকককে বোঝাই নি, জোন্সকে 
বুঝিয়েছি। তাহলে বুঝতে পাচ্ছ দোষটা আনার নয়। আমি এখানে 
সত্যি সত্যি কেন এসেছি তাও বলঙ্গান। এই ধর আমাদের পরিচয় 
লেখ! কা, এবার তুমি-_ 

জুপিটার কথা! শেষ করতে পারলে! না তার আগেই শুনতে পেল 
ভারি কের কথা। 

কি ব্যাপার মিস লারসন ? 

ভিনজনই এবার তাকালো কঠম্বর লক্ষ্য করে৷ জুপিটারের হাতে 
তার সেই কার্ড । 

চিনতে অন্থবিধে হলো না তাদের এই মাসুষটাকে । ভারি জুতোর 
শব্দ তুলে ভদ্রলোক এগিয়ে আসতে আসতে বললেন 

কিছু ব্যাপার ঘটেছে কি। টেলিফোনে তোমার কোন সাড়া পেলাদ 
নন) বলে, আমাকে আসতে হলো ! কি ব্যাপার, হয়েছেটা কি? 


মিষ্টার হিচককের কথায় হেনরিটা মুখ খুললে । নরম চাউনি ছু'চোখে 
বুলিয়ে নিয়ে আনত আমত। গলায় বললে, এই ছেলেরা! আপনাকে কিছু 
দেখাতে চায়। মানে আমার মনে হয়, ব্যাপারট! খুব ইনটারেসটিং । 

না, না এধন কাঁরো কিছু দেখার মতো সময় আমার হাতে নেই। 
মানি খুব ব্যস্ত। ওদের তুমি চলে যেতে বলো । 

মিষ্টার হিচকক কথাটা হেনরিটার উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিলেন । 

কিন্তু স্যার আমি বলি কি ব্যাপারটা একবার দেখলে পারতেন, মনে 
হয় আপনার ভাল লাগবে | মানে 

কথাটা শেষ করলো না হেনরিটা। জড়িয়ে গেল তার কঠম্বর ৷ 
ঠাকালো! সে নিষ্টার হিচককের দিকে। 

হেনরিটা ঘে এটা তাদের হয়ে বলবে এ যেন বিশ্বাস ছিল না 
জ্বপিটারের । গীট লক্ষ্য করছিল হেনরিটা কথা বলতে বলতে বার বার 
চাকাস্থিল জুপিটারের দিকে । ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগলো ন! 
গার । কি এমন দেখার আছে তার জুপিটারের মধো। 

ছেনরিটার কথায় শিষ্টার হিচকক যেন কিছু ভাবলেন । তারপর 
নিজের মনে কিছু একটা! ভেবে নিয়ে বলালেন জুপিটার ও লীটের দিকে 
চাকিয়ে চিক আছে। এসো তোমরা আমার সঙ্গে । 

কথাট! বলে মিষ্টার হিচকক এগিয়ে গেলেন পিছনের একট! দরজার 
দিকে । জুপিটার ও গীট তাকে অনুসরণ বরলো৷ । শীট লক্ষ্য করছিল 
হনরিটাকে । দরজাটা বন্ধ করছে সে। 


দরজা! পার হয়ে মিষ্টার আলফেড হিচকক ওদের ভিতরের লনে নিয়ে 
গিয়ে বসলেন। তিনজনে বেতের চেয়ারে বসলো । 

হিচকক বলদলন, বলছে ছেলেরা, কি তোমাদের বক্তব্য । আমি 
তোমাদের সঙ্গে মাত্র পাচ মিনিট কথ! বলার জন্য সময় দিতে পারি। 

তাহলেই হবে স্তার। এই পাচ মিনিটের মধ্যেই আমরা আপনাকে 
ফা দেখাতে চাই দেখাতে পারবো । 

কথাটা বলে জুপিটার একটা বিজনেস কার্ড এগিয়ে দিলে! তার দিকে। 
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গীট বুঝতে পারলে! জুপিটার মনে মনে তার পরিকল্পন! সাজিয়ে নিয়েছে। 

খুব মন দিয়ে শিষ্টার হিচকক কার্ডট! দেখলেন । তারপর সকৌতুকে 
বললেন, সবই তে। বুঝলাম, তোমরা এুককজন ইনভেসটিগেটার। তা 
তোমাদের ওই প্রশ্ন টিহনট। তে ঠিক বুঝলাম না? ওটা কি নিজেদের 
ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ব্যবহার কারেছ। 

নাস্যার। ওটা আমাদের ট্রেডমার্ক-_সাংকেতিক চিহ্ন । 

তা প্রশ্থ চ্হ্চি কেন ? 

এই কারণেই যে আমর! সবরকম কাজেই অন্তস্ত । তাছাড়া কোন 
প্রশ্নের অর্বই হলে উত্তর খুজে পাওয়া! আমরা সব ধরনের প্রশ্নের 
উত্তর বাতলে দেব । 

আর কিছু? 

ই্যা। এই ধরনের চিহ্ন লোককে আনাদের বিষয়ে জানতে আগ্রহী 
করবে। 

তুমি তো খুব বিজনেস্‌ মাইনডেড দেখছি 

তাছাড়। আর কি বিজনেসের লক্ষ্য আছে বলুন । 

নিষ্টার আলফেড ঠিচকক এবার তাকালেন স্ুশিটারের দিকে । 

বললেন, তো! আনার কাছে কি বাপার ? 

শুনলাম আপনি নাকি একট ভূতু'ড় বড়ি খুজছেন। আপনার 
পরবর্তী ছবির জন্ত । আমরা ঠিনজন ইনভেসটিগেটর এই কা।জর দায়িত্ব 
নিতে চাই। 

জ্ুপিটারের কথায় হিচকক চনকালেন ঘেন। বললেন গন্ভীর গলায়, 
হা অসম্ভব । আর এই ব্যাপারে আমার শিজন্ন লোক আছে তারা 
সন্ধান করছে । তাছাড়া লোকেদন আমার ঠিক হয়ে গেছে । আগামীকাল 
আমার বোসটন শহরে এই ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখ। করার কথা। 
সে একটা লোকেসন দেখাবে । 

আমরা বদি আপনাকে এধানে মানে এই কালিফোণিয়াতেই জায়গ! 
দেখে দিই | আমার মনে হয়, এখানে ছবির কাজ করলে খরচও আপনার 
কন হবে অনেক । 
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নাতা হয় না । আনি দুঃখিত | 

এরজন্য আমাদের টাকা দিতে হবে না স্যার | 

সেকি? 

£া। প্রথম প্রথম এই সব কাজ করতে গেলে ভাললোকের 
সার্টিফিংকটই যথেষ্ট আগে ভো কিছু নামী লোকের কাজ করে দিয়ে 
গুডউইল করতে হবে তবে তো বাবসা । অন্তত পর্িবী বিখ্যাত 
গোয়েন্দার তাই বলেছেন।। যেমন ধরুন, শালিক হোমস, এালারী কুইন- 
এর কথা । ভাই বলছিলাম জাপনাকে সাহাযা করলে মামর। তিনজন 
গোয়েন্টাই উপকৃত হবো। 

জুপিটার-এর কথা গুলো! শিষ্টার হিচকক যে মন দিয়ে শুনছিলেন না 
বোঝ] গেল। হিনি বাস্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একসময় বললেন 
অর কিন্তু সময় নেই | 

ভাতলে : ৃঁ 

তভোমর। এখন মে পার আমি নিস লারসনাক নলছি তে'নাদের 
দরজাট! দেখিয়ে দিতে | 

কথাট। বলে মিষ্টার হিচকক দাড়িয়ে €টামাত্র এরা ছুজন€ উঠ 
পড়লে ৷ তারপর জুপিটার বলল, হিচককের দিকে হাকিয়ে, 
ধ্থাবাদ স্যার । তাকে দরকার হবে না, আনরা নিজিরাই চল যেতে 
শালার । 

কথা বলে তারা আর দাড়ালো না। এগিয়ে গেল দরজার কাছে 

দরজ;র কাছে পৌছনে! মাত্র তারা শুনতে পেস ঠিচককের কটন্র, 
শোন। 

থমকে দাড়ালে। পিছু ডাক শুন । তাকালে! দুজনে পায় একসঙ্গে । 
' এগিয়ে এল: আবার তারা ছাড়িয়ে থাক। হিচককের দিকে । 

ফি বাপাৰ স্যার? 

কাড়ে আসতেই জুপিটারকে লক্ষা করে হিচকক বললেন আমার 
আনে হয় তোমাদের এধনএ সব কথা বলা হয় নি। কিছ্ধ একটা বাকি 
আছে। একট থেমে বললেন, মিম লারসন ষে জিনিসটা দেখার কথ 
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আমাকে বলেছে, তা কিন্ত তোমর! এখনো আমাকে দেখাও নি- নিশ্চয়ই 
ওট! ওই একটা সামান্ত কার্ড নয়, ষ1 তাকে মুগ্ধ করেছে। 

ঠিক তাই স্যার! 

তাহলে। 

এবার জুপিটার তার প্রথর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দ্রুত বলল, আজে 
হ্যা স্যার মিস লারসন আপনাকে থিকই বলেছেন। আমি আমার মুখের 
চেহারাটা যে কোন সনয় বছ়মান্ুষের মতো বদলাতে পারি, সেইসঙ্গে 
আমার গলার স্বরটাও। সে আনার এই বদলানে। মুখের চেহারা দেখেই 
অবাক হয়ে আপনাকে বলেছে । 

তাই নাকি! হিচকক তাকা'লন। ছৃ'চোখে তার গভীর দৃষ্টি । 
সকৌতু.ক বললেন--কি রকন নিংজকে বয়স্ক করতে পার দেখি একবার ৷ 

দেখবেন স্যার । ( উৎসাহী হলো জুপিটার )। 

শিশ্চয়ই । 

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক এব।র তার প্রখর দৃষ্টিকে সজাগ রাখলেন 
জুপিটারের দিকে । লক্ষ্য করলেন জুপিটারের মুখের চেহারাটা ভারি 
অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে । ঠিক একটা বয়স্ক লোন বলে মনে হচ্ছে তাকে । 

কি দেখছেন নিষ্টার হিঃকক 1 এবার কি আপনি আমার ভিন্ন রকমের 
ক্স্বর শুনতে চান। যদি চান তো শুনুন তাহলে । 

কথাট। শেষ করে জুপিটার তার মুখের চেহারা বদলে কঠম্রকে বেশ 
অশ্রকন করে তুললো ৷ তারপর বললে, নিষ্টার হিচকক কিছুদিন হলো 
আপনি ছোট ছেলেদের নিয়ে একট! ছবি করার কথা ভাবছেন তাই না। 
শুন আনি সব কিছু দেখতে পাই-_তাই বলছি যদি আপনি সেই চেষ্টা 
করেন তো 

অপক হয়ে সিষ্টার হিচকক লক্ষ্য করছিলেন জুপিটারকে ৷ ভার 
সুন্দর মুখের চেহারা বিভ্এিভী7ব নছল হলো । তার কাছেও যে ব্যাপারট! 
বেশ বিন্ষর় লেগেছে বুঝতে অন্ুদিধে হাল! না। বললেন ছিনি বিরক্ত মাথা 
ব্বরে_ আরে বাবা, গ্রিক একটা! দৈত্যের নতো৷ দেখতে লাগছে ! ওহে 
ছোকরা বন্ধকর এবার। আর তোমা;ক ওই ভয়ংকর মুখটা দেখাতে হবে না। 
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মিষ্টার হিচককের কথা শোনা মাত্র মুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে 
নিলো জুপিটার । বললে, কি রকন দেখলেন স্যার । 

আশ্চর্য | 

খুব মজার ব্যাপার তাই নাশ্যার। আমার কাছেও ব্যাপারটা খুব 
মজার বলে মনে হয়। বন্ধুরা প্রায়ই আনাকে এই ভাঙ্গতে দেখতে চায়। 
এইরকম ভাবে যুখভঙ্গি নিয়ে কথা বপতে বলে। 

কাজটা ভাল নয়। তবে এট! ঠিক ব্যাপারটা খুব নিখ'ত হয়নি । 

বার কয়েক করলে নিখত হয়ে যাবে। 

থাক খুব হয়েছে । একট থেনে নিষ্টার হিচকক জুপিটারের দিকে 
চাকিয়ে বললেন, শোন, যদি আমাকে কথা দা৬--এনন আর কখনও 
করবে না, তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বাস কার কাজের ছায়িহ দিতে 
পারি! 

ধন্যবাদ মিষ্টার হিচকক, আপনি আনা'ক বিশ্বাস করতে পারেন। 
একট থেনে জুপিটার ব্ললো--তাহলে তভূতুছে বাড়ি খেজার দায়িত্বটা 
কি আমর! পাব স্থার ? 

নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু আমার কাছে তোমার প্রতিজ্ার কথা যেন 
মণেথাকে। যদি কথা দাও তো ওই বাড়ি খোজার দায়িত্ব তোমাদের 
আমি দিতে পারি। কিরাজি? 

জুপিটার হাসলো। বললে, কথ! দিলান স্যার । 

তাহলে আমিও তোমাদের কথ! দিলাম ! 

বাবদ । 

কররমদনের জগ্য হাতটা জুশিটারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন হিচকক । 


বিকেল প্রায় শেষ হযে আসাছে। পাহাত্ছের কোল ধেঁসে উপছে 
পড়ছে শেব বিকেলের রোদ, ঝলমল করছে চারদিক । বাইক দত্ত 
করিয়ে ব্য এগিয়ে গেল গ্রীন গেট ওয়ানের দিকে । 
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ইয়ার্ডেরর একদিকে চোখ রেখে বব দেখতে পেল জুপিটারের কাকীমা 
গুব চাপা স্বরে কথা বলছে একজনের সঙ্গে । লোকটিকে বৰ চেনে, 
'হনস্‌। হিঃ জোব্স-এর কারবারের বু কালের সঙ্গী । মনে হয় মিসেস 
জোন্স তাকে কিছু একট! করবার জন্য আদেশ করছেন। 

বব এ্রগিয়ে যায়। ওকে কেউ দেখতে পায় নি। দরজার সামনে 
এসে দাড়ালো বব? তারপর চকিতে চারদিক ভরত নজরে দেখে নিয়ে 
দবজাটা খুলে ঢুকে পড়লো ভিতরে । 

জ্রপিটার তাকালো! । 

বড় একটা টেবিলের এক পাশে চেয়ার নিয়ে পা তুলে বসেছিল 
জুপিটার । তার কিছটা দূরে বসে গীট। ববকে ভিতরে ঢুকতে দেখে 
জ্মপিটার বলদুল সহজ গলায়, খুব দেরী করলে বব। 

কথ! সে এমন ভালে বললে যেন বব-এর খেয়াল নেই সময়ের দিকে । 

নব মাথা নেন্ড কিন্ত নিজের দেরী হওয়ার ব্যাপারটাকে সমর্থন করে 
স্ললে, জানি দেরী হয়েছে । লাইব্রেরী থোঁকে তাড়াতাড়ি আসার 
চষ্টাও করেছিলাম ; কিন্তু দেরী হয়ে গেল । 

জুশিটার তাকালো । 

স্পষ্ট চাউনি ! বললে; কিছু পেয়েছ? 

হ্যা, সাধ্যমতো তথ্য জোগাডের চেষ্টা করেছি, একট থেমে বললে, 
একটা 'ভয়হুর দৃর্গের' খবর এনেছি । 

ভয়ঙ্কর দূর্গ! অস্পষ্ট স্বরে কথাটা উচ্চারণ করে ববের দিকে 
চাকালো! জুপিটার । তারপর বলঙগ---ভয়ঙ্কর দূর্গ এই নামটাই আমার 
প্ন্ন নয়। 

আরে আগে শুনবে তে! ব্যাপারটা কি, একট থেমে বব বললে? 
আমি যে দুর্গটার খবর এনেছি, সেটি খুবই ভয়ঙ্কর । এই দুর্গে নাকি মানুষ 
এক রাত্ত্রও কাটাতে পারেনি কখনও । সব শেষে এই দুর্গে পাচজনের 
একটা পরিবার রাত কাটাবার চেষ্টা করেছিল-_-শোনা যায় তারা আর 
দৃর্গের বাইরে ফিরে আসেনি । 

এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন জুপিটারের চিন্তার মধ্যে এলো । উৎসা্ 
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বোধ করলো সে। তারপর ফাকা একটা চেয়ার দেখিয়ে ববকে বসতে 
বলে বলঙ্গে; একেবারে গোড়া থেকে শুরু কর শুনি । 

বেশ তাহলে বলি শোন । 

কথাটা বলে বব বসলে! চেয়ারটার ওপর । তারপর শরীরটাকে 
সামান্ত একপাশে কাত করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করলো একটা 
বাদামী রঙের খান। জুপিটার লক্ষ্য করছিল। 

বব এবার খামটা হাতে নিয়ে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে, 
দেখ প্রথন থেকে ঘটন! শুরু করতে গেলে, আমার সবার আগে 
বলতে হযুস্কিনি নোরিসের কথা । সারাটা দিন ছোকরা আজ আমা+ 
পিছনে আগার মতো লেগেছিল, একটু কাজ করাঃ দেয়নি ভাগ 
মতো।। 

ববের কথা শেষ হতে পারলো না, কথা বললে পীট ৷ উত্তজিত 
গলায় বলে : হঠভাগা একটা, পারর বাপা?র নাক গলানোর অভ্যাস 
দেখছি বালে! না খানা | না একদিন ভাল নহতা দাদ্যাই দিতে 
হবে দেখছি । 

পীটকে উত্তেজিত হতে দেখে বব মৃছু হাসলো তার দিকে তাকিয়ে: 
তারপর বলল; মারধোর পরে হবে, আগে শোন যা বলি! কথাটা 
শেষ কার বণ এনার তাকালে জুপিটারের দিকে তারপর বললে, আজ 
লাইব্রেরীতে পা দিতে না দিতেই আমার সঙ্গে অযথা খেন্গুরে আলাপ 
করতে এগিয়ে এলে। নোরিস। তার আলোচনার প্রথম কথাই ছি 
জুপের পুরস্কার জিতে গাড়ি পাওয়ার কথা । সে বার বার আনার কা 
থেকে জানতে চাইছিল গাছিটা নিয়ে জুপ কিভাবে ব্যবহার করতে চায় 

জুপিটার হাসলো । তারপর পরম বিজ্ঞের মতো পা ছুলিয়ে 
তাচ্ছিলোর স্বরে বললে, ছোকরা আমাকে ভীষণ ভয় পায়। আর পাবে 
নাই বা কেন বল, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এতদিন তো গাড়ি একাই তার 
ছিল। এর জস্থা কি দেমাক না ছিল নোরিসের। একটু খেমে এবার 
জুপিটার বললে; আসলে কি জানো তো ও নিজে গাড়ি চালাতে পারে 
না, ড্রাইভারের ওপর তাকে নির্ভর করে থাকতে হয়। গ্কাই গাড়ি 
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নিয়ে আমর! বা করতে পারবো, ও তা পারবে না। তারপর বলো বব-- 
শ্বনি, কি হলো। 

বব আবার বলতে শুরু করলো । 

যাইহোক লাইব্রেরীতে পৌছে আমি ক্যাটালগ দেখে পুরনো! 
কাগজপত্র বার করে টেবিলে বসে কাজ শুরু করেছিলাম । খানিকবাদে 
দেখলাম নোরিস এসে বসলো আমার পাশে । প্যাট প্যাট করে 
5[কাচ্ছিল আমার কাগজগ্চলোর দিকে । আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম 
« সব কিছু পড়তে পাচ্ছে ভীষণ অন্বস্তি হচ্ছিল আমার। শেষে 
একসময় সে আনাকে প্রশ্ন করলে; আমি এইসব কিসের জন্য 
করছি । আমি তখন তাকে বললাম ; ব্যাপারটা জুপিটারের দরকার, 
গার জন্তাই আমি তথ্য সংগ্রহ করছি । কথাটা বলে আমি অন্থা 
দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম, যাতে সে ঠিক-ঠাক কিছু না বুঝতে 
শারে। 

আচচা বেশ, তারপর কি হলো বলো 

এবার সে ধললে। তুনি ঘে বিজনেম কার্ডট। আমায় দিয়েছিলে, 
সহ কাটা আমি টেবিলের গুপর রেখেছিলাম । এই কার্ডে সোমার 
হাতের লেখা ছিল, ভয়ঙ্কর দুর্গ, নে আছে নিশ্চয়ই তোমার । 

বব তাকালে! জুপিটারের দিকে । আলতো ভাবে মাথা নাড়িয়ে 
বব বললে-_্যা ননে আছে। তারপর একট থেমে ববের দিকে তাকিয়ে 
গম্ভীর গলায় জুপিটার বললে-_ 

খাশিকবাদে থোজ করতে গিয়ে সেই কার্ড তুনি আর দেখতে পেলে 
লা? এই তো, 

ঠিক তাই, তা তুমি জানলে কি করে? 

ববের প্রশ্রে মৃহ্‌ হাসলো জুপিটার । বললে, কার্ডটা না হারালে, 
ভুমি নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গ তুলতে না। আর তাছাড়া তুমি যে পরে 
লাইব্রেরীর সব কাগজপত্রও খু'জে দেখেছ তাতেও সন্দেছ নেই। 

একেবারে সত্যি কথা । আনি কার্ডটার জন্য গোটা লাইব্রেরী 
রুন তল্প তন্স করে খুঁজেছি, কিন্তু খু'জে পাইনি। তবে আমার ধারণ! 
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এই কার্ডটা নোরিসই নিয়ে গেছে । কারণ খানিকবাদছে সে আমার 
পাশ থেকে চলে গিয়েছিল । 

এবার জুপিটার একটু নড়ে বসলো । বব ব্যাপারটা গুরু দেওয়ার 
চে্টা করলে জুপিটার খুব একটা গুরুব দিলে! না৷ বরং সহজ গলায় 
ববের দিকে তা!কয়ে বললে, শোন বব, আমাদের কাছে নোরিসের 
খবরটা! খুব একট। জঙ্গরী নয়, যতট। জানার দরকার €ই তয়ঙ্কর দুর্গের 
বিষয় । তুমি বরং সেই কথাই বলো । 

বধ জুপিটারের মৃহ ধমকে থমকে গেল যেন। তারপর নিজেকে 
সঠিকভাবে গুছিয়ে নিয়ে বললে, তাহলে শোন যা বলি। 

বব বঙ্লতে শুর করল ভয়ঙ্কর দুর্গের কথ!। নুর্গটা হলিউডের 
কাছ্।কছি একটা সংকীর্ণ গিরিখাদের কাছে অবস্থিত। জায়গাটা 
খুবই নির্জন । লোকে এই জায়গাটাকে কালো গিত্িখাদ বলেই চেনে! 
দিনের সাথ বড একট! এখানে প্রবেশ করে না শোনা যায় এট 
ভয়ঙ্কর দরের আসল নাম টেরিল দূর্গ । শিষ্টার স্টিপেন টেরিল নামে 
এককালের বিখ্যাত একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা এই দুর্গটকে নির্মাণ 
করেছিলেন। তাঞ প্রায় বু বছর হয়ে গেল। টেরিল ছিলেন সেই 
সময়ক।র বিখ্যাড অভিনেতা যখন সিনেমা কথা বলতো না, শোনা 
যায় ভঙ্রলাক নাকি বিতিল্ ছবিতে নিজকে বিহিষ্প বপে সাজাতেন 
কখনও তাকে দেখা যেও নেকড়ের পোশাকে, কখনও বা রক্তচোষ। 
দৈত্যের ভূমিকায় এই ধরনের ভয়াবহ চরিত্রে কপ দেওয়ার ফলে 
তার মধ্যে একট! অদ্ভুত নেশ! জাম্মছিল। তিনি সেই নেশায় অন্কুত 
একটা বাটি তৈরি করেছিলেন । বাড়িট।কে দেখতে অনেকটা! পুরনো! 
আমলের দুর্গের নতো। আর তার দেয়ালে ছিল অসংখ্য সন বিচি 
ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিজ্জের বিভিন্ধ কুপসজ্জায় -তাল। ছবিগুলো, 
আর মিশরের শনি! 

দারুণ ! 

খবের কথার মধ্যে জুপিটার কথাটা ছু'ড় দিল: বোবা গেল মে 
ফেন ভিতরে ভিতরে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। লীট-এর কাছে কিন্ত 
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স্ুপিটারের এই উক্তি খুব একট মনপুতঃ হলে! না । সে করত জুপিটারের 
দিকে তাকিয়ে বললে, দারণ বললে কিসের জন্ক, এখনো তো ভয়ন্কর 
দুর্গের তয়গরতেব কোন প্রমাণ পাইনি 

ভা চিক, এবার আনি সেই কথায় আসছি । 

বব পীটকে শানু করে আবার প্রবেশ করলো নিজের ব্তবোর মধ্যে। 

সটিপেন টেরিল-এর জনপ্রিয়তা একসনয় হয়ে উঠেছিল আকাশচুগ্টি। 
লোকে তাকে বিহি্ন বাপে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্ত তাকে নতুন 
নাম দিয়েছিল । আব তার সেই নান ছিজি--বন্ছবগী । এদিকে বিজ্ঞান 
এগুলো আবে। একধাপ। নিবাক ছবির আত্মপ্রকাশ ঘটলো সবাক 
ছবির মধ্যে । পিনেনার ছবিনা কথা বলা সক করা মাত্র, স্িপেন টেরিলের 
বাজার গেল নষ্ট হয় । সবাক ছবিতে তার কঠম্বর ধরা পলো! । 

কিরকম? 

কি রকন আবার খনার মতো নাকে নাকে কথা বলা । উঁচু স্বরে 
কথ! বললে ক/ম্যব আরে। ভয়াবহ হয়ে উঠতো তার। 

আশ্চর্য, লোকটা হাহলে একটা জ্যান্ন দৈত্য ছিল বলো! দৈতাদের 
শ্টনেছি এই ধবনের কঠস্থর হয়ে থাকে। 

তাহবে। অতে। কথা আনি জানি না। আমি শুধু বলতে পারি 
এরপর ট্রিংপন টেরিল কি করেছিলেন । 

কি করেছিলেন? 

কি আবার করবেন, তিনি ছবি তোল বন্ধ করে দিলেন, বাড়ির 
ঢচাকরদের ছাটাই ক:র দিলেন। এনন কি তার প্রিয় বন্ধ মিষ্টার জোনাথন 
রেলকেও তিনি বিদায় করে দিঙ্গন তার কাছ থেকে । এবপর বড় একটা 
তাকে কেউ লোকালয়ে দেখেনি কখনও । অধিকাংশ সময় তিনি 

টেলিফোন ও চিঠিতে কাজ সারতেন। এর ফলে ধীরে ধীরে মানুষটা 

একসময় সরে গেলেন লোকচক্ষুর আন়্াল থেকে ! 

এই পর্যন্ত বলে বব এবার থামলো! একমুহুর্তের জন্ত | তারপর আবার 
বলতে শুরু করলো, এমনি একটা দিনে, হঠাৎ একদিন তার পুরনে! 
গাড়িটাকে লোকে আবিষ্কার করলো হলিউড-এর মাইল কুড়ি উত্তরে। 


তর 


গাড়িটা রাস্্রা থেকে ছিটকে গিয়ে এননভাবে উল্টে পড়েছিক, যে আর 
একটু হলেই তা! সমৃদ্রের মধো পরছে যেত ! 

তা নয় বুক্ধলাম, কিন্তু এর সঙ্গে ঠিপেন টেরিলের কি সম্পর্ক 

কথাটা বললে গীট | 

বব তাকালো তার দিক। তারপর বঙ্গলে, গাড়ির নম্থর থেকে 
পুলিশ প্রথম জানতে পারলো গাছির মালিককে । তারা ছৃ্ঘটনায় জড়িত 
শাড়ির চালককে খু'জ পেল না। সকলের ধারণা ছিল, তাকে আর 
খজে পাওয়া যাবে না, মনে হয় তিনি সমুদ্র জলে ডুবে গেছেন। 

এই গ!ডিতে যে গাচির মালিক নিজেই ছিল্গেন, ওটা বোবা গেল 
কিকরে? 

গীট আপার প্রশ্থ করলে । বব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলো । বোঝা! 
হয়ত স্পই যায়নি, সবটাই অননান। একট থেনে বব বললে, পুলিশ 
পরে কালো সেই ভয়ঙ্কর গিরিখাদ সংলগ্ন দূর্গটিকে তয় তল করে তল্লাসী 
করেছিল! কিছুই পায়নি ৷ কেবল দেখেছিল দৃ'গর দরজাগুলো খোল! 
আছে, চিভরে কেউ নেই। পরে তারা এ দুর্গের লাই'ব্ররী রূন থেকে 
'একটা চিরকুট উদ্ধার ক'র। 

কথাট। নলে বব এপার তার হাতের কাগজটা মেলে ধরলো । পড়তে 
পাগলে! কিট! উচ্চম্বরে পরথিবীর কোন মান্ষ হয়ত অর আমাকে 
জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে না। তবে আমার আত্ম! এখান থেকে 
চলে যাবে না কখনও । এই দর চারদিকেই প্রতিম্হুত্তে সে থাকবে । 
আমার আত্মার সঙ্গে এই দুর্গের মধোই হবে আমার অবস্থিতি। ইতি 
স্পেন টেরিল। 

ববের কথাটা শেষ হত পারলা না। তার আগেই গীট বঙ্গে 
উঠলে!, ও হো, এই ঘটনাটা ষেন আমি শুনেছি আগে। তবে ঠিক এই 
রকম নয়। 

বব এবার অসন্তুষ্ট চোখে তাকালো পী'টর দিকে । বললে, দাড়াও 
আগে আমায় শেষ করতে দেবে তো। একটু থেমে সে বললে, পুলিশ 
তাই দূর্গ টাকে বছুদিন ভল্লাসী করেছে। তারা টেরিলের ওই চিরকুট 


তত 


ভাড়া আর কিছুই পায়দি। পরে ব্যাপারটা! জানা গেল? স্থানীয় একটা 
ব্যাঙ্কের কাছে টেরিলের ই বাড়িটা মর্টগেজ দেওয়া ছিল বেশ মোটা 
টাকায়। সেই কারদণই তার মৃত্তার পর ব্যাস্ক কিছুদিন অপেক্ষা করে, 
«ই বাড়ির জিনিসঞ্চলা দখল করার জন্য লোক পাঠায়। সবচেয়ে 
আম্চর্যের বিষয়, ব্যাঙ্ক থেকে যে লোকগুলোকে ওই বাড়িতে পাঠানো 
হয়েছিল টেরিলের জিনিসগুলো বার করে আনার জন্তা, তারা সেই কাজে 
সমর্থ হয়নি শেষ পর্যস্ত । অদ্ভুত এক ভয় ভয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে 
£রা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে ! পরে তারা জানায়, ওই বাড়িতে তারা 
অস্তুত কিছু ভৌতিক জিনিস দেখেছে, আর শুনেছেও । তবে সঠিক ভাবে 
পাপারটা তারা বুঝিয়ে বলতে পারেনি । পরে অবস্থার গুরুহ বুঝে বাস্ক 
কে বাড়িটাকে অল্প টাকায় বেচে দেওয়া হয়। অথচ আশ্চর্য, এই 
ব'ডিতে এখনো পযন্ত কেউই একটা রাতও পুরোপুরি কাটাতে পারেনি। 
আর কেউ যেতেও চায় না। যারা ছু'চারজন গিয়েছিল তারা বলেছেন ; 
“'ডিট!র মধ্ো প্রবেশ করলে অদ্ভুত একটা ভৌতিক অনুভূতি তারা 
অনভন করেন, বেশীক্ষণ থাকা যায় না। 

বব থামতেই গীট বললে ; তাই কি, আমি কিন্ক শুনে! হলাম একটা 
এজেন্সি দল নাকি থাকার চেষ্টা করেছিল, তবে তার! সকলেই খাদে 
পশ্ডছিল ভয় পেয়ে ! 

পীটের কথ৷ জুপিটারের যেন ভাল লাগলো না । কড়া চোখে একবার 
পাটের দিকে তাকিয়ে বললে দে ববকে লক্ষ্য করে-তারপর কি হলো 
লালো। । 

জ্বপিটারের আদেশ পেয়ে বব বলতে শুর করলো পুনরায় । 

এরপর অনেক লোক এই বাড়িতে রাত্রি বেল! থাকার চেষ্টা করেছে 
কেউ পারেনি । একজন চলচ্চিত্রের অনামী মহিলা নাকি নিজেকে 
বিচ্ধাপিত করার আশায় একবার চেষ্টা করেছিল রাতে ওই বাড়িতে 
একলা থাকতে, কিন্তু মাঝরাতের পর তিনি অসম্ভব ভয় পেয়ে ছুটে 
বেরিয়ে ান। মহিলার দাতে ধাত এমন ভাবে লেগে গিয়েছিল যে 
বহুদিন তিনি কথা বঙগতে পারেন নি। তবে পরে তার অভিজ্ঞত1 থেকে 
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জানা যায়, তিনি ক্লাছন ওই বাড়িতে তিনি স্পষ্ট এক নীঙলাছ ছায়ামুতি 
দেখেছিল । 

পুর এ্াবাল খানালা! 

জুপিটার এতক্ষণ মন দিয়ে গ্রনছিল কথাগুলো ; প€ টুপ করতেই 
সে ব্গঙ্গে চার দিকে তাকিয়, এবার তাহলে আমাদের অস্থিজ্জভাব পালা 
কি বলো? লাকি কজটকু আমাদেরই সমাধা করছে হবে । 

আনার মান হয় ঘটনা এখনে। শেষ হয়নি: 

সারে কিছু পা বাকি আছে ববের | 

কথাটা বললে পীট জুপিটারকে লক্ষা করে পীটের কথায় জুপিটার 
এবার ঠাকালো বধের দিক । বললে; কি হে বব আরো কিছু আছে 
নাকি হে ঠোনার বলার মাতা 

ঠযাআছে ! আর একট। ঘটনা । যদি€ ঘটনাটা ঠিক আগের 
মতো, হবু নাপারটা আমাদের সকলের জানা দবকার । 

কি ধলো শুনি তাহলে! 

ইট থকে পাচজনের একটা পরিবার এসছিল এই বাড়ি থাকার 
জন্য । ব্যাঞ্ধ থেকে বলা হয়েছিল যদি কেউ এক বাত্তির €ই বাড়িতে 
খাকতে পারে, তবে তাকে এক বছরের থাকা খাওয়ার খরচ দেওয়া হবে । 

টষ্ট পরিবারের পাচজ'নের দলটি মাঝরাত পধন্থ ভালই ছিল! তারপর 
তারা একই ভয়ের ভাড়নায় বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে। 

ভর] কিছু দেদছিল। 

প্রণনটায় কিছু দেখতে পায়মি । পার তারা বলেছে অসংখা অশরীরি 
তার! পচ পয়েছে। শুধু তাই, পাইপ অরগান থেকে এখনো নাকি 
নুর বঙ্ছ'র শোনা যায়। অবশ্য পড়ে একদল প্রফেসর বাপারটা তদন্থের 
জন্য গিয়েছিতলন | তারা বলেছেন ১ ওই বাড়িতে হারা কিছু দেখতে ' 
বাশুনতে পাননি। তবে সব সময় ভারা অদ্ভুত একটা আতহেরে 
অনুভূতি অনুভব করেছেন যা অন্থত বিত্রতকর । তারাও এই 
অনুভূতিতে অন্থস্তিবোধ করে মাঝরাতে পর বাড়িটার বাইরে চলে 
আসেন । 


ববের বক্তব্য শেষ হতেই জুপিটার তাকাচলা। বললে, আর কিছু 
বলার আছে ভোমার 

লা তানেই' তবে এইটকু বণতে চাই বাড়িটা শষ অবাধ ব্যান 
বিক্রি করত পারেনি | 2ট। এধানা ওই অবস্থাতে আছে । কউ 
সখানে নার না যেহেতু ভয় পায়, অন্ত দীঘ কুড়ি বছরেধ রেক 
£'ই বলছে 

পিটার তাকালো বরের দিকে 

বল.ল--তোনার রেক6 অন্সার ভাহলে এই দাড়ালে। ও দা 
কুড়ি বছরের মধো এই বাড়িতে কেউ একটা রাতও কাটাতে পারেনি 
এই তহে। 

ঠিক তাই ' অন্তত বিগত কয়েক বন্ধুর যখন কোন খবর কাগজে 
প্রকাশ পনি, খন ভাই আনাদের আন্তমান করে নিতে হবে একট 
থমে বব আরে! পরিষ্কার কার বললে : ভয়ঙ্কর দূর্গটি এখন একইভাবে 
পরিতাক্ হল্য় পাড় আনছে । শ্যাঞ্কুও বিক্রি করন্ডে পারেনি। আর 
সবচেয়ে আশ্চধ্র কথা হলে! লোকে বাড়ি ভউহুড়ে বলেই এ 
চারপাশে যেত চায়না! 

ঠিক আছে কেউ যেতে না চায়, আনরা যাব । 

অর যাব অ'জহই-_ 

কথ'টা বলে জুপিটার তাকাল বরের দিকে । ননে হয় তার যেন 
কিছু বন্গুবা আছে ' সঙ্গীর সুখের ভাব লক্ষা করে এনের কথা টেক 
পতি কোন অন্ুবিধে হলে! না ্পিটারের । 

সে বলংল-_এই বাপারে আমাদের আর কে" দ্বিরোক্তি থাকাও 
পারে ন|। হাতে সময় কম, কাজটাও জরুরা! কাজেই আনি আক 
এয নই করতে রাজ নই ;: অ.জ রাত্রেই আনরা যাত্র। শুরু করবো 
তক আএাদের এই যাত্র। ঠিক অভিবান নয় । এটা হবে অনেকটা ফাষ্ট 
ভিজিটন নো, কেবল দর্গটার হ্থিতরে অন্বানাপিক কিছু আছে 
কিনা দেখে আসা: আনার মনে হয় ভূতুড়ে বাটিতে অলৌকিক কিছ 
ধজে বল করতে হলে রাতের দিকে বাতয়াটাই ভাঙ্স। কথা শেষে 
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সূপিটার তাকালো তার ছুই সঙ্গীর দিকে । কারো মুখে কোন কথা 
ন্ট । ঠারপর ওদের ওপর দুটি বুলিয়ে নিয়ে বললে, আমরা ওই 
সতুডে ভয়রে দৃর্গে যাব ক্যামের! আর টেপরেকর্ডার নিয়ে । ওর উদ্েস্ট 
হলো অস্থাভাবিক কিছু দেখলে তার ছবি তুলে নেওয়া আর কোন কিছু 
লক শোনা গেলে তা টোপে তুলে নেওয়া, এরপর শর হবে আমাদের 
সাকার তদঙ্গের অভিযান । | 

জ্পিটারের কথায় ওরা কেউ আপত্তি করতে পারলো না, 
চপ করে থাকলো । আর তাদের মৌনতাই বুঝিয়ে দিল সম্মতির 
জাঙণ ! 


ভয়গ্বর দার্গর দিকে যাজার আগে জুপিটার শেষবারের মতো ববের 
লিখে আনা কাগজে জরুরী কিছু থা পড়ে নিলো । বিষয়টা ভাল- 
লাবে জানা দরকার । বিশেষ করে পুবস্থরীদের মতামত 1 বাড়িটার 
নধো কে কোথায় কি দেখেছে, কি অনুভূতি হয়েছে সব কিছু । কাগজে 
গোটা বিবরণটা ভালভাবে পড়ে নিয়ে বব এবার উঠে দাড়ালো । তারা 
ক্নজানই (হরি) বব তার পকেটে একটা নোট বই আর গোট' 
কয়েক ভালভাবে কাটা পেনসিল নিলো, অভিযানের সময় এইগুলি 
খুব দরক।র' প্রয়োজন মো কিড় লিখে নেওয়া যেতে পাবে: 
*ারপর কাধে কানেরাটা ঝুলিয়ে নিয়ে ; ছোট টেপরেকর্ডারটা এগিয়ে 
দিলো লীটের হাতে। বধের কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা টর্চ 
লাগানো । অন্ধকারে কাজের সুবিধের জন্তা সঙ্গে নেওয়া । শীটের 
সাক্জেও একটা টচ ; 

এবার অন্ধকার হতে একে এক তিনজন বেরিয়ে এলো বাইরে । 
অন্ধকারে বাড়ির সামনে এসে দ্াডালো রোলস রয়েস । বব এগিয়ে 
গেল গুথনে 

গাড়িতে উঠে বসে একটা রঙিন ম্যাপ চোখের সামনে মেলে ধরলো 
বব। ব্ল্যাক কানিয়ানে যাওয়ার রাষ্তাটা একবার দেখে নেওয়। দরকার 
ওয়'াছিটনও ম্যাপটা লক্ষ্য করলো । 
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বব একসময় মুখ তুলে তাকালো! ওর দিটনের দিকে । বললে ম্যাপের 
গপর পেনসিল ছুয়ে আমাদের মনে হয় এই পথ ধরে যাওয়াটাই ঠিক 
হবে--তাই না। 

ঠিক তাই । 

তাহলে তাই চলা । 
এবার গাড়িতে ভালভাবে উঠে বসলো সকলে । জুপিটার শেষ বারের 
*ঠো তার সাহীদের কাজের দায়িত বুঝিয়ে দিলো । বললে তুই সা্বীর 
দিকে তাকিয়ে_আনাদের আজকের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হবে তথা 
» গ্রন্থ করা, যাতে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আরে! ভালভাবে কাজ 
কপ্গাত পারি । আর সেইজন্য আমাদের চারদিকে কড়া লক্ষ্য রাখাণে 
হবে । অস্বাভাবিক কিছু দেখলে বা শুনলে তাকে ক্যামেরায় ও টেপ- 
একডারে তুলে নিতে হবে পরীক্ষার জন্ত । আমার কাজ হবে ছবি 
হালা, কাজেই কামেরা থাকবে আনার কাছে । আর পীট-_ভুমি 
কান শব্দ শুনলেই তা ভোমার টেপে তুলে নেবে । মনে রেখ ভয়ঙ্কর ওই 
নগর মধ্যে আনরা দু'জনেই শ্রধু প্রবেশ করলে | গয়াদিটনকে সঙ্গে 
শল্য আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে বব । তার কাজ হবে বাইরে 
কে আমাদের দূর্গের নধ্যে প্রবেশ করার পর আর কেউ তার নধ্যে 
পিবিশ করছে কিনা সেদিকে নজর রাখা । 

জপিটারের কথায় ববের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো । মুখে তার 
হসি কুটলো এতোক্ষণে। বললে বন্ধু জুপিটারের দিকে তাকিয়ে স্মিত 
.স্যনয় গলায়-তোমাকে ধন্যবাদ জুপিটার, আমি ঠিক এই ধরনের 
ক'জর প্রতাশাই করছিলাম । কিন্তু চারদিকে যা অন্ধকার. 

অন্ধকারে তে! ভুভুড়ে জায়গায় অভিযান কর! উচিত । তাতে 
হাসন্ধানের কাজ ভাল হয়। 

পীট ব| বব এবার কেউই উত্তর দিলো না। জুপিটার এবার 
২'কালে! বাইরের দিকে । পাহাড়ি গ্রাকাবাক। রাস্তাটা ক্রমান্বয়ে যেন 
সক হয়ে যাচ্ছে। ছৃ'ধারের পাহাড়গুলো। একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে 
নিজেদের মধ্যে । অন্ধকার ক্রমশ যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে । দেখা যাচ্ছে 
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না কিছু, পানুন আবার একটি সাক; খুব সরু হয়ে রাস্তাটা নিশ্গে 
শাপ্ড,লাহাতছের খাদের ধো। 

এাটিল গতি কমালো এ্যণদিউন ' বললে জ্ুপিটারাকে লক্ষা করে 
গাড়ি নিয়ে আর বেশীদূর যাখ্যাটা মান হয় চিক হবেনা সামনের 
ঠা পার হাজত মান ভয় আনাস্লর জঙ্ষা সেই গিরিধাদে আমরা 
বীচ পারাবািআন্গ হত নাপিটা দেখ আমার তাই মান হস্তে 

হা, 

হানি গাডি এখানেই থানাস্ছি। তভানল। নেনে পড়া এপান থেকে 
পট গিরিখাদটা বড় জোর একশ গজের নদ । 

"া!ড়ি ঠাড় করিয়ে দিলে। এয়দ্টিন। গাড়ি থামামাতর গাডিব 
লপস্ঞা গলে নেনে পড়লে জুপিউা দির পিছনে পাঁট। 

চারদিক নিব সর্শা ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখ যাচ্ছ না শাড়ির 
ক" লাই টল আলো কিছুট দরে ছড়িয়ে পড়ে, শিলিয়ে গেছে? তারপর 
আসীম ঘন অন্ধকার ৷ জুপিটার « পীট এবার জঙ্ছরে দুগ টু 
দশা যারা কহালে। বব ঈড়িয়াহল' লক্ষা করছিল অপলক চোখে 
ঘষ্ট বন্ধুকে! একসনয় পাহাড়ে একট। বাকের নধো পরা হজনেহ 
মিলিয়ে গল । 

শন্ধকারে পাহাড়ের কোল বেসে এগিয়ে যাচ্ছিল দ্বাজনে । জুপট। 
আগে, এর পিছনে পাট । অন্ধকারে তার চোখ বাধিয়ে যাচ্ছ। কিছুই 
পথা যাচ্ছে না?) মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের কারাতে হোচট খাচ্ছে 
ঘজান, পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে পাহ।ড়ি বহ্া লতাঞ্চম। অন্ধকার 
চিরে কানে ভাসছে একটানা বিবি প্ককোর ডাক এদের কারে 
মাখ কোন কথা দেই! 

একসময় €প্দর চোখের ওপর ভয়ঙ্রে দূর্গ টা ভেসে উঠলো । মাথা 
পপর কালো আকাশকে পাছাড়র শীর্ণ চূড়া বর্শার ফলায় গেঁথে দিয়েছে 
প্রথম কথা বলল পাট : আলতো! গলায় জুপিটারকে বলজে। দিনের 
বলায় এখান এলেই মান হয় ভাল হতো । কিছুতা ম্পই দেখা যাঞ্ছে 
না যে কোথা দিয়ে হাটছি। পাঁট ভয় পেলেও জুপিটার কিন্ক তার সাহস 
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হারায়নি ' বরং সহজ গলায় বললে, দিনের বেলায় এলে কিছুই হতো 
ন।। এইসব জায়গায় রাত্রের দিকেই আসতে হয়, তা না হলে গপ্ত 
বদ উদ্ধার হব কি কাব! 

কিন্তু রাতের চিক বারা এসেডিছা তাদের কথাতে শ্ুনেছ। আমার 
কিন্ক বছ ভয় করছে । 

আনাবঘ মে করছে নাতানয। হস আনান্দল এগিয়ে যেত হবে। 

ভাব চেয় বপু বরং ফিরেই চল না। 

ত1 এখন আর হয় পা) আমি এখানে একটা প্রমান নিয়েই এসিছি | 
অ.র এই প্ল্যানকে কাধকরা করার জন্তা নাদের অন্ত এক ঘণ্টা আজ 
এই পুর্গ হিতপে থ'কাত হবে। 

জুপিটাপের কথ। মনে হয় পীটের খুব একটা মনপুত। হলো না। 
নণক্ষু্ন হয়ে সে বলল, আমি যদি আগে জানান আমাকে এই 
অগ্রকাতপরর ধা এনন নব জটল সাংনাতিক কাজ করতে হপে তাহলে 
কিছুতেই আমি ১হামাদের ভদ্কারা দাত নান লেখাতাম না। 
য*্সব বাজ বাপ 

পাটের কথ'ট| কনে আসা জুপিটার হাসকদ।। বললো, আমার 
কিন্কু দরুণ লাগাও সভা আনব জলির প্রথন কাজটাই 
দেখছি দার বোনাঞচকন হয়েছে এতটা যে গিলি হবে ভাবিনি | 
গীট এলাল চটে উঠল আরো। বললে! তাক্ষ গলায়, খব তে। বছ বড 
কথা বলছ । ধর যদি সত্যি আমাদের কোন ভুতের সঙ্গ দেখা হয়। 

আনি তো হাই চাই । 

কথাটা বুল জুপিটার তার কাধ ঝাকিঘে ক্যাদেরাট! ঠিক করে 
নিতে নিতে বললে, ভোনার কথা যদি ঠিক হয় গীট, তাহলে এক 
ভাতের ছবি তুলেই আনরা রাভারাতি ব্খ্যিত হয়ে যেতে পারলে । 

আমাৰ এখন বিখাত হওয়ার প্রয়োজন নেই । পাটের কথাটা শেষ 
হতে পারলো না। মূহুর্তে তার হাতটা টেনে ধরলো জুপিটার ৷ এক হেচকা 
ট'নে পীটকে নিল্জব কাছে টেনে নিয়ে আলতো গলায় খানিয়ে দিলো। 

ইস্‌ 
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চকিত টানে থমকে গেল পাট । 

ভয়ে নড়তে পারছিল ন! | দাড়িয়ে ছিল ্ট্যাচুর মতো 

চাপা সরে জুপিটার বললে, শুনতে পাচ্ছ কিছু'.-মনে হয় কেউ 
এদিকে আসছে । 

এবার কান খাড়া করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলো পীট 
সত ভো-.':কউ একজন যেন আসছে ? কে আসছ্ছে ? কারা £ অনেকে 
মিলে আসছ কি? নাকি একা কেউ এশিয়ে আসছে তাদের দিকে । 

ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেল পীঁট। নিজেকে আড়াল 
করলে জুপিটারের পিছনে, বুকের ভিতরটা খসখস পাতার শন্দে 
অন্ধকার মধা শিরশির করছিল পীটের । 

শক যেন আবে স্পট হলো । হ্যা মনে হয় কারো পায়ের শব্দ | তাদেল 
দিকেই কেউ যেন আসছে। দ্রুত ক্যামেরাটা ঠিক করলো জুপিটার! 

কাছাকাক্ছি ঝোপটা নড়ে ধ্ঠানাব্র সে ফাস গান কামেলার সাটাবে 
আন্গুল ছোয়ালো । দণ করে অন্ধকার চিরে জ্বলে উঠলো এক মুঠো 
আলো । আর সেই ঝলসানো আ/লার মধ্যে পাট পরিষ্কার দেখতে 
পেলো এক জোড়া লাল চোখ তাদের দিকে নেচে নেচে ধেয়ে আসছে । 
আগুনের শিখার মতো €ই দু চোখ দিয়ে যেন ফিক রক্ত ঝরছে । 

চমকে উঠলো পাঁট। 

ভয় পেয়ে ছুচোখ বন্ধ করলো! তার মনে হলো জ্বলম্থু তীত্র 
আগুনের মতো ওই তীক্ষ চোখ জোড়া যেন তাদের দি ধারালো কলায় 
বিধে দেওয়ার জয় চাট আসছছে। 

এক লহমা নান্তর। তারপর ওই আগুনের কুণ্ড উন্কাগতিতে ধেয়ে 
গেল পাহাড়ি জঙ্গলের নলো। 

বন্থ শশক । 

শবাট। উচ্চারণ করলো জুপিটার । 

পীট-এর ধাতস্ত হতে সনয় নিলা । তারপর বললে দম আটকানো 
গ্টীন গলায়, অর একট হলেই জামাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তো । 

তোমার কি তাই মনে হচ্ছে এখন । 
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হ্যা। 

আমার কিন্ত তা মনে হয়নি । একটু থেমে জুপিটার সামনের অন্ধকার 
পিরিধাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, আসলে এই অন্ধকারের 
মধ্যে ওই বন্য শশকের ধাবিত শবে গোটা পরিবেশকে ভয়ার্ত করে 
তুলেছিল বলতে পারি । একট হেসে জুপিটার তার কাধের ক্যামেরাটা 
ঠিক করে নিতে নিতে বললে, চলো আর একটু এগুলে্উ আমরা ভয়ঙ্কর 
দৃর্গের কাছে পৌভে যাব। তবে গীট খুব সাবধান কিন্তু, আনরা ভূতেদেব 
আসল আড্ডায় এসে পড়েছি । ননে আছে তো নীল নায়ালী মৃতিটার 
কথ ! 

জপিটার অষ্কুত সিরিয়াসভাবে কথাটা বললো পীটের উদ্দেশে ! 
পীট এবার আরো যেন ভয় পোলো । বললে, ভোমার কি সত সত 
মনে হয় ওখানে কোন নীল রঙের অলিক মৃতি আছে । 

থাকলেও থাকত পারে। এর আগে যারা এখানে এসেষ্ছেন 
তারা যখন দেখছে তাকে । তবে আমার ক্যামের তৈরি আছে, আমি 
ভাকে দেখতে পেলেই ছবি তুল নেব । 

পীট উত্তর দিলো! না সে কথার। ফেল বঙল্গলে, আচ্ছা জুপ, আদি 
যদি সারে-গা-মা করে গান করি তাহলে মনে হয় আমরা কোন বাজে 
শব শুনতে পাব না তাই না। 

তাতে লাভ কি হবে। আমরা ভূত তারাতে চো এখানে আসিনি, 
আমরা এসেছি ভূত সত্যি আছে কিন! পরীক্ষা করাতে! লরং তার 
চেয়ে মুখ বুজে চলো, দেখ না কিছ দেখতে বা শুনতে পাও কিনা । আর 
তাছাড়া তোমাকে হো দেখার দায়ি দিউনি, দিয়েছি শোনার দায়িত্ব, 
সেইজন্য তে! টেপটা! তোমার কাধে দিয়েছি । 

পীট আর কথ বাড়ালো না। জুপিটারকে অনুসরণ কবে হাটতে 
লাগলো! নিঃশবের | | 

একসময় জুপিটার নিস্তক্কতা ভেঙ্গে বললে, আমরা এসে গেছি । 

জুপিটারের কথায় পট তাকালো । 


সামনেই দৃর্গের বড় চূড়াটা দেখা যাচ্ছে । একট লম্বা চূড়াটা হেন 
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আাফাশ ভেদ করে গেছে! তার পাশে আর একটা ছোট চূড়া। বাইরে 
থেকে অন্ধকারে পরিষ্কার বোজ্া যাচ্ছিল দৃর্গের জ:নলাগুলো খোলা। 
কান কাটের পাল্লা মেই। দূর থেকে জানলা গুলোকে দেখে মানুষের 
বেোবলানো চোখের দতো লাগছিল । 

জুপিটার এগিয়ে গেল। এর পিছনে পাঁট : অন্গকগে দৃর্গের দিকে 
পা লাড়ালো মাত্র টজানই থদকে গেল | হাচগ ধাবিত শক মনে হলো 
*দেল মাথার খুব কাছ থে?স কি যেন একটা উতডে গোল । 

ওয়ে কয়েকটা পা পিছিয়ে শেল । অক্ষত জ্বরে বলল সাদা । 

মানিও লক্ষা করেছি) তবে হয় লেঠ পাদুছ কাঃনংশক, নানষের 

পাতি কার না) বরং তয় পায় বজঙ পার। 


গ্লুপিটারের কথ'টা পীর অনেকটী ছোট দর কাছে জ্ঞান দেওয়ার 


না] বাল ননে হালা ভাহ মস হেসে শিজা ননের গয়ের লাবটা দুর 
+%/র ব্জলে । আনি তা জানি গাল মাবষের হাজি খায় না তবে 
এখানকার বাড়ি তো, ক জান ভবে তার নতিগাতি ভিন হাতত পারে। 


জ্পিটার মলে হান হা লী সে কোন উত্তর দিল না তার লক্ষা 
স্টিল তধন অন) দিকে সে দেখতে পাচ্ডিলা ভাবা হুয়কন দুর্গের 
দরজার সামনে এসে ঈাড়িয়েতে | 

দরজার কাছ পৌছে জুলিটার এবার বললেনাআমর। এশার কিন্তু 
ভিঙরে ঢুকবে! শীট! আনাদের জঙ্গ খোলা দরজা টী অপক্ষা করছে । 

আনার নান হয় আগ ভাগে ভিভবে না ডুকে, আছে বরং একটা পা 
দিয়ে দেখ জ:যগাটা টিক কিনা। 

আমার পাজোচাকে আনার পূব বিশ্বাস এনের সাচা পেলেই সে 
*'র কাজ কব অধাস্ত । অভুঞএ'- 

কথা শেষ না ক'বঃ জুপিটাব অন্ধকারের তিতরে প্রবেশ করলো । 


হু'দিকে বড বন্দু পাথরের দেহাল। গোটা মেঝেটাও পাথরের তৈরি 
ভা পা দিয়েই বুঝতে পেরেছিল তারা । এবার ভার! এগিয়ে গেল 
সামনের দিকে । 


ছোট একটা দরজা! । 

মনে হয় দরজাটা খুললে কোন একটা ঘরে তারা প্রবেশ করতে 
পরবে । জুপিটার উদর অলো ফেলে দরজাটা লক্ষা করছিল | নাঁ- 
দরজায় কোন চাবি দেন্য়া নেই । এবার ট6 নিভিয়ে জুপিটার দরজাটা 
চলে খোলন জা এস্ত হলো ৷ তার আগেই তাক বীধা দিলা পট । 

দাড1€ 

জুপিটার ঘুরে ঠাকালে। পীদের দিকে: 

কিছু শুশযশ পাচ্ছ । 

পীটের কথা মতে। জুপিটার কিছু একটা শোনার জন্য কান খাড়া 
কনলো। ! অস্প্ট সুর মুচ্ছনা । মনে হাল। দুদ কাথাহ অরগ্যান 
পজছে । সই শদ বেসে আসছে অনেক দূর থেকে । পাহাড়োপাহাড়ে 
*1হতভ শুর মৃক্দ নার শব্দকে তাই যেন অস্পষ্ট নাতে লাগছে! রাতের 
অধকারে 5 সুর মুন অদ্ভুষ্ঠ একটা পবিবোশর সি করতে চাইছে 
নন 1 খাব মন দিয়ে সুর মুচ্ছ নার শব্দ শোনার চে করলো জুপিটার | 
শর গলা একিয় আসছিল । ভাব দলে হচ্ছিলো এই অস্পষ্ট সুর 
মন্দনার শক হাব শরীনে শিশে যাতে র শ্রোতের সঙ্গে আবেশে 
ঢবিয়ে দিতে চাইচ্ছ তাকে 

এক সময় সম্বিত কিরে পেয়ে জুপিরার বলোানদানে হয় গোটা 
বাপারটাহ আমাদের ননের কল্পনা । 

কানা । 

মুহু'ত জুপিটার আবার কি যেন ভাবালা। তারপর খুপ সহজ গলায় 
পল্পলে--€ কিছু নয়, আসলে মনে হর উঁচ পাহাড়ের আড়ালে অন্য 
কোন গিরিখাদ আছে ' সেখানে কেউ টি. ভি, সেট চালিযেছে--এটা 
হরি শক; সেই জন্যই শব্দটা এত অস্পষ্ট শোনাচ্ছে আমাদের কাছে। 
একটু থেনে জুপিটাব বললে, গোটা ন্যাপারটার জন্যই এনে হয় কারে! 
চালাকি আছে। 

চালাকি_কি বলছ তুমি, তাহলে এই অলীক মৃতি সেটাও কি তুমি 

কারো চালাকি বলতে চাও! 
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দেখাই যাক, পরীক্ষা করার জন্ফ খন এসেছি, তখন সব কিছু 
জান'দের পরীক্ষা করে দেখতে হবে । এখন বরং এসো সময় নষ্ট না কবে 
আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ি । 

স্পিটার এবার দরজা! ঠেললে।। 

ক্যাকাচ শবে খুলে যাচ্ছিলো দরজাটা । নৈশকময় অন্ধকারে এই 
শব পাঁটকে বিদ্ধ করছিল যেন। তার গরম চামড়া ভেদ করে অদ্ভূত 
অনুভূতির শিহরণ ছড়ি পড়ছিল রক্কের মধো । হিম হয় আসছিল 
ওর শরীর । 

অন্ধকারে এরা ভু'জনে ভিতরে প্রবেশ করালো এলাব জুপিটার 
এগিয়ে মাচ্ছিল আগে আগে, গর ঠিক পিছনে পীট। দু'জনে সতর্ক । 
ওরা একটা হলঘরের মধো দিয়ে াটছিল। এক সময় ঢৃক্নেই থমকে 
ঈাড়িয়ে পড়লে! ৷ দেখতে পেল চ' ধারের দেয়াল ফাতে অসাধা ছায়ামুতি 
যেন ধেয়ে আসাছ 'ভাদের দিকে! পাঁট কিছু বলার আগেই জুপিটার 
তার হাতের ট্টটা জলালো। কিছুটা ম্লান আলো! ছডডিয়ে পড়লো 
সামনের অন্ধকার চিরে । আর সেই আলোয় তারা দেখতে পেল দেয়ালের 
গায়ে ঝুলছে অসংখ্য ছবি । ছবিঞুলো মোটা-মোটা তার দিয়ে ঝোলানো । 
লার সার দেখা যাচ্ছে তারগুলোকে । বা তারা অন্ধকারে খানিক আগে 
ছায়ামুতি বলে মনে করেছিল । 

জুপিটার বল'ল পীটের দিকে তাকিয়ে এই সেই হলঘর | এই 
হছলঘরটাই হালা দৃর্গের একটা লক্ষানীয় বিষয়। একটু থেমে পীঁটকে 
খানিকটা কাছে টেনে নিয়ে জুপিটার বললে আলতো গলায় এইখানেই 
আন আমর! এক ঘণ্টা থাকবো । 

এখানে থাকবে? 

সবিশ্বয়ে প্রশ্থ করলে পীট । তার প্রশ্ন শেষ হতে পারলো! নাঁ_ 
হলঘর কাপিয়ে কে যেন বললে এখানে থাকবে? চমকে উঠলো পীট । 

কে কথা বললে-_কেউ কি! 

কিছু শুনিতে পেয়েছ ? 

ফিস-ফিম হ্বরে কথাটা! বললে পীট জুপিটারকে । জুপিটার উত্তর 


পা 


দিলো না। পাঁট আবার ভাকে বললে ঠাণ্ডা নিচু গলায়-আমার মনে 
হয় এধানকার দৈত্যটা আমাদের সাবধান করে দিতে চাইছে । আর 
এখানে অপেক্ষা করাটা ঠিক হুবে না জুপ ৷ চলে! আমরা চলে যাই। 

কথাটা শেষ করেই পীট প! বাড়াচ্ছিল দরজার দিকে । জুপিটার 
শি্বন থেকে ভার হাত টেনে ধারে বললে দৃঢ় গলায় যাচ্ছ কোথায়, 
গান্ডা€। 

শেষ কথাট। বেশ জোর দিয়েই বলপুল জুপিটার । আর সঙ্গে সঙ্গে 
আবার ঠিক আগের মতো কে যেন ধমক দিয়ে অন্ধকার চিরে তাদের 
উদ্দেশে বলে উঠলো- দীড়াও । 

শব্দটা মিলিয়ে গেল । 

মাবার নীরবতা । পীট ততোক্ষণে ঘেমে উঠেছে । শক্ক করে 
নিজের মুঠোর মধো ধরেছে জুপিটারের একট! হাত। পীটের দিকে 
হাকিয়ে জুপিটার বললে- ঠিক এইরকম হবে আমি অগ্রমান 
করেছিলান ' একট থেমে সে পীটকে বললে-*যা শুনলে, তা আসলে 
রতিধবনি : এবার জুপিটার পীঁটকে ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝিয়ে 
দেব জনা হল্ঘরের দেয়ালগলে। দেখিয়ে বললে--ভাল করে ভাকিয়ে 
দেখ তো কি দেখছ 

পাট লক্ষা করলো 

ক্রুপিটার বললে, এই হলবরের দেয়ালগলে। দেখছো না কত উচতে 
আর কি রকন গোল হয়ে আছে ৷ এই ধরনের গোলাকৃতি উচু দেয়াল 
বরেই প্রতিষ্বনি স্পষ্ট হয়। আমার ধারণায় ব্যাপারটা! জেনেশুনেই 
বাড়ির মালিক মিষ্টার স্রিপেন টেরিল এট নির্মাণ করেছেন। একট 
থেনে জুপিটার ভার কণ্ঠম্বরে জোর দিয়ে বললে, এই কারণেই এই 
হলঘরটাকে তাই এক সনয় “ইকো রুম" বলা হতে। | বুঝেছ-_ 

ইকো রুন। 

ইকো ডুম | 

খান খান হয়ে এবার ঘরময় ছড়িয়ে গেল শবটা । 

নিজের মনে শব শুনে চমকে উঠলো পাঁট-_ইকো ডুম ! 


৪৯ 


রুম না ডুম, কি গুললো সে কি বগলে চ্কুপিটার, রুমই তো, 
তাহলে তাকে সংশেধিন করে ডুম বলালো কে? নাকি সে ভূল শুনেছে ? 

হয়ত-''মনে মানে সাহস আনার চেষ্টা করলো! পাটি. 

কিন্ডার ? 

কিছু ন:। একট হেসে পাট বললে কণম্যরে মু হাসি নিযে, তুছি 
দেখছি গুল সিরিয়াস একট ইয়াকি বোস্বনা। ভোমারি সঙ্গে একট খেলা 
করছিলান দেখে তুমি ভাবলে আনি ইকো বাপাবটা ভাল বুঝতে 
পারিশি। ছোঁএটা নাবোপার কি আদ্ছ, খব সাহাবণ ব্যাপার । 
সবাই জানে) কথাটা বলেই সে প্রচগ্ত শবে হোস উমলো ৷ 

ফো-হোতি-তি-জোতো 

পাটের হাসি থানলে।। 

শুরু ভাল! প্রতিধ্বনি । 

হেশহে-কিহিহো তা । 

আতঙ্কিত এই প্রতিধানির নধো দিয়ে পীট মনে ননে বুলে নিলো 
খানিক আ/গ সেয়া শুনেছে তা ভূল। টা ডুম নয় রুনই হবে 
ব্যাপারটা! এতক্ষণে তার সহজ হলো । তারপর বলল স্কুপিটারেব ছিকে 
তাকায়, কি হে বলা না আবার এইরকম করবো, 

কিলাশ ভবে এতে কেবল নিজেই নাজল কথা শোনা সার হবে, 
সে সময় শানাদের হাতে নেই পট । অনেক কাজ বাকি। 

এবার পাট সহজভাবে বললে, এই ইকো কনে কথা তো তুমি 
আমায় আগে বলোনি। 

ব্গবে। আবার কি, কেন তুম ববের রিপোটিটা যখন পড়া হচ্ছিল 
তখন শোননি। এই রিপোটের মাধো তে! ইকো রূদের কথা বলা ছিল: 

ডা থাকত পারে, আমি ঠিক শুনিনি! অ'কপ্গ আমি একট 
অনামনন্থ ভয়ে পড়েছিলাম । 

কেন? 

আমি সেই ই পরিবারের কথা ভাবছিলান, যব পাগজন রাত্রিবাস 
করতে এস আর ফিরে যেতে পারেনি । জুপিটার এবার পীঁটের কথার 


ও 


সভা! প্রকাশ কবে কাল, আশ্চদ । ভুমি যাদের কথা ভাবছ ভারা 
হয়ত এতদিন তাদের দেশে নিশ্চিচ্ছে পৌছে গেছে। বাই হোক শোন 
আমরা পান অনা কারা খোজ আসিনি, আমরা এসছি এখানকার 
প্রতিভাবান নীল মায়াবী মৃতকে আবিষ্কার করতে, যাকে তুমি প্রতিভাধর 
অভিনে ঠা নিষ্টার স্রিপন টেরিলের আত্মাও বলতে পার। আনাদের 
উদ্দেম্থা তাকেই খজ বার করা। 

কথাটা ব:দে জুপিটার এশার বললে আদেশের স্বরে চলো এখানে 
দাড়িয়ে মার কোন লাভ নেই । এখানে দাড়িয়ে কথা বলালে বারবার 
প্রতিধ্বনি হব, যা! আনাদের কাজ ক এগুতে দেবে না। 

জুপতএ এগিচয় গেল সামনের দিকে । পীট অনুসরণ করলো । 

উঠেন আলোয় তারা পরীক্ষা করছিল ছবিগুলা। ছবিগুলো 
একই মাঘের । দেখ মনে হয় একজন লোককে বিভিন্ন রূপসজ্জায় 
মত্জিও কার ভবিগুলো তোলা । আর সেই লোকটি যে স্বয়ং এট 
দূর্গের হালিক শি্টার স্টিপেন ত। পঙ্থতে অন্ুবিধা হলো না তাদের । 
দেয়ালের ভবি:ত কোনটায় তাকে দেখ। যাচ্ছে দৈত্যের পোশাকে, বা 
নেকড়ের পেশাকে আবার জপদন্্ার চেহারায় । ছবির সঙ্গে দেয়াল 
ঘিরে ঝোলানো আছে বিচিম্ম পোশাক! পোশাকগুলো বিভিন্ন রঙের 
শুধু নয়, বিচিত্র ধরণেরও বটে। হঠাৎ তারি মধ্যে জুপিটার শুনতে পেল 
পীটের ক১ন্বর ' সে যেন খুব ভয় পেয়েছে । 

কি ব্যাপার পীট । 

একটা! চোখ । 

কোথায় 

€ই এক চোখ আলদন্্য ছবিটার কথা বলছি : তুমি দেখছ ? 
ঠা! কেন দেখবে না। 
একট চোখ । 
হাঁ অগ্ত চোখটা রঙ দিয়ে বুজিবে দেওয়া হয়েছে 

তা টিক, তবে ছবিটার নপ্যে যে চোখটা! আছে দেখছো । 
হ্যা তৈলচিত্রের নিখুত শিকল্পচাতুর্ঘ। 


৫১ 


কিন্ত 

কিন্ত কিমের আবার । 

আমাদের দেখাছ । 

কেঃ 

পুষ্ট চোখটা । তাকিয়ে দেখ কিভাবে তাকিয়ে আছে । কি অসম্ভব 
ক্ষলড়ে চোখটা--বাঘের মতো ৷ নীলচে আলো যেন ফুটে বেরুচ্ছে ! 

পিটার হেসে বঙ্গলে-_€টা তোমার কল্পনা । 

কি বঙ্গ কল্পনা । মোটেই না। অনা ছবিগুলোর কথা জানি না, 
£বে এইই দ্ববির চোখটা একবারে জীবস্ত--সত্যিকারের চোখ বসানো । 
খভ নাকি অত্ান্ত তীব্রতা নিয়ে চোখটা জ্বলছে! আমাদের লক্ষ 
কবছে। 

জুপিউ।ব একব।র এগিয়ে এলো ছবিটার কাছে । 

বললে--কোথায় তোমার জীবন্ত চোখ দেখি । 

দেখই না পিজে আমি ঠিক বলছি কিনা । সত্যিকারের একটা 
ব.ঘের চোখ যেন নসানে! আছে ছবিটার মধো । কি অসম্ভন তীত্র_জুপ। 

টচের আলোয় দেখলো! জুপিটার ৷ পীঁট স্থির চোখের দৃষ্টি মেলে 
বেখছিল ছবির ওই চোখটার দিকে । জুপিটার লক্ষ্য করলো । ছবির 
ঠোখে আলো পড়তে স্বস্তি পেল পীট। না--তার অনুমান ভু । 
জুপিটার ঠিকই বলেছে।। চোখটা সতাকারের চোখ নয় আকা! আকা 
তবে কি নিখত জীবস্ত। জাজ চোখের একটা চোখ বললেও ভুল হয় 
নাঁ। জুপিটার কোন কথা না বলে তাকালো তার দিকে । লজ্জিত হয়ে 
পাঁট বললে, সঠি) বড তুল হয়ে গেছে আমার । আমি বুঝেছিলাম ঠিক-_ 
হবু বিশ্বাস হচ্ছিল না । আশ্চধরকন ভাবে চোখট! জ্বলছিল। তারপর 
একটু থেনে বললে পীট-তুমি কি হাত দিয়ে কিছু অনুভব করেছ ? 

করেছি। অসম্ভব ঠা্ড|। 

ঠিক বলেছ ৷ ঠিক মরা মানুষের মতো 

কথাটা বলে পীট এবার চারপাশে তাকালো । তারপর ফিসফিস 
বরে বললে, তুমি কি কিছু টের পাচ্ছ জুপ। 
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যা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমর! ঘেন মেরুর কোন প্রাণ্িক প্রাস্থে 
্াড়িয়ে আছি । ভীষণ ঠাগু। লাগছে। শীত করছে। 

আনারো । ঠিক বরফের মধ্যে থাকজে যেমন লাগে তেমনি । 

সত্যি তাই-_.তারা তখন অসম্ভব ঠাগার মধ্যে পড়ে কাপতে শুরু 
করেছিল যেন। এত ঠা ফাতে দাত লেগে আসছে । একসময় তারা 
অনুভব করলো তাদের শরীরের মধো ঝিরঝিরে বৃ্টির মতো যেন বরফের 
চর্ণ ঝরে পড়ডে। বাতাসে ক্রমান্বয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে । জমে 
আসছে অন্থকার | 

অদ্ুত এক *নুহতির মধ্য দাচিয়ে পীটের ঠিক বুকের ভিতরটা যেন 
ভিন হয়ে গেল। তার মনে হালা শরীবের রক্ত যেন জমাট বেধে যাচ্ছে। 
অশ্ফুট ব্বরে বললে পীট । 

জুপ কিছু টের পাচ্ছ। 

ই্যা। একটা হাতের স্পর্শ । ঠিক আনার কাধের পর । আনাকে 
ছয়ে আছে। 


তবে কি সেই মায়াবী মৃতি। 
জ'নিনা। তবে আমি *রম্পর্শ টের পাচ্ছি । 
ভাহলে- 


তোমার পা জোডাকে শক্ত বর! 

কেন আমি তো কিছু দেখাত পাচ্ছি না। 

কিন্ত এখনই আমাকে এখান থেকে ছুটে পালাতে হবে। 

কথাটা বলে জুপিটার আর দাড়ালো না। ছুটে গেল। ওর পিছনে 
পীর্ট। তার মনে হাচ্ছ পিছন থেকে কেট যেন তাকে ধরার জন্য ছুটে 
আসছে । বিশাল একটা লন্বা লোমশ হাত যেন ভাতে ভাইছে তাকে। 
কি অসম্ভব এই ঠাণু] স্পর্শশির শির করে ওঠে পাটের শরীর | 
জুপিটারকে সে চোখের পর দেখতে পায় না_ সামনে বিশাল শুন্যতা । 


এক ঘণ্টার আগেই ওরা আবার ফিরে এলো নিজ্জেদের আস্তানায় । 
বব জুপিটারের নিদিষ্ট ঘরে প্রবেশ করার আগে দেখতে পেলো ববের 


৫৬ 


ভ্কর দুর্গ-__৪ 


কাকা-কাকীমাকে । তারা লোক দিয়ে একটা মাঝারি ধরনের পাইপ- 
অরগ্যান মাটিতে বসাচ্ছেন । দাড়িয়ে ব্যাপারটা! মন দিয়ে লক্ষ্য করতে 
পারলো! না বব--তার আগেই জ্বপিটার তাকে ভিতরে আসতে বললো । 
বব ভিতরে ঢুকে বসলো নিজের চেয়ারে । পাঁট ও জুপিটার ছৃ'জনের 
মুখের চে্বারা হখন বেশ বিবর্ণ। বব ভাদের লক্ষ্য করলো । ফেরার 
পথে গাড়িতে ওদের বরুবার প্রস্থ করেছিল বব- ওরা কেউ কোন উত্তর 
দেয়নি: ঠাপান্চিল। তাদের মুখ ও চোখের চেস্থারায় বোঝা যাচ্ছিল 
তারা যথেষ্ট ভয় পেয়েছে । ভয়ের সেই ভাবটা যে এখনো তাদের 
পুরোপুরি কাটেনি তা বুঝতে অনুবিধে হলো না ববের। তবু সে প্রশ্ন 
করা আনায়-কি ব্যাপার বলতো | কি হাল! তোমাদের! ভয়হরে 
ঘর্সর নাধা প্রবেশ করে ভোনরা কি সেই নীল মায়াবী মূৃতিক দেখতে 
পেয়েছ 

জুপিটার তাকালো ৷ এহক্ষণে সে সামলে নিয়েছে নিজেকে । বললে 
পীটের দিকে ঠাকিয়ে”-সব বলছি । তাবে আমার মনে হয় শ্াাপারটা 
সুখে বলার চাইতেও ভুমি কানে শুনলে ভাল বুঝতে পারবে । কথাটা 
বলে জুপিটার পাটএর দিকে তাকিয়ে বললে-কি আশা করি তুমি 
নিজেই তোনার টেপে ওই ভুতুড়ে শব্দগুলো! তুলে নিয়েছ । বাজাও তো 
শুনি একবার । 

জপিটারের কথায় সে অবাক হালো। তারপর বললে, বিস্কারিত 
চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বারে আনি টেপে কাজ করবে! কি করে 
দেখলে তো কি করে ছুটে পালাতে হলো। 

চমতকার 1 'ভাহলে ভোমার টেপ কোন কাজ হয়নি । 

না । 

জুপিটার এবার তাকালো তার দিকে ৷ তারপর নরম গলায় বললে, . 
যাক, এ বাপারে তোমাকে কোন দোষারোপ করবো না। তবে এখন 
থেকে আমাদের সকলকে নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সতক থাকতে হবে। 
শীট উত্তর দিলে! না । মনে হলো সে ফেন তখন অলৌকিক পরিবেশকে 
নিজের মনে উপলব্ধি করে চলেছে । 


₹৪ 


জপিটার তার হ্যা থেকে একট বড় কাগজ আর পেনসিঙ্কা বার 
করে বললে, শোন, এখন আমাদের কাজ হলে। আত্মবিযেধণ কর! । মানে 
জামরা ভয়ঙ্কর দৃর্গের মধ্যে কে কি দেখেছি, সেই বিষয় আলোচন। করা । 

কথাটা! বলে জুপিটার কাগজের ওপর দ্রুত হাতে কি যেন লিখলো 
তারপর বললে পীটের দিকে তাকিয়ে, আমরা ওখান থেকে পালিয়ে 
আসতে বাধ্য হয়েছি তাই না পীট ? 

ঠিক তাই। 

কিন্ধ কেন? কেন তুমি পালালে পীট ? 

বারে আমি একা পালিয়েছি নাকি, তুমিও তো পালিয়েছিলে। 

অঃ, তা আমিও জানি কথাট! তা! নয়, এটা আমাদের তদন্তের 
প্রশ্ন, এর উত্তর আমিও দেব । এখন যা বলছি তাই বলো 

ব্যাপারটা এবার যেন বোধগম্য হলো পীটের | নিজেকে সহজ করে 
নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করলো । ৃ্‌ 

যদি আমার পালানোর কারণ জানতে চাও তে বলি, 'ইকো রূমে 
প্রবেশ করেই খুব ভয় পেতে শুরু করি আমি । আমার পা জোড়া 
কাপতে থাকে । ঘানতে থাকি । এরপর অস্ভুত একট আতঙ্কভাব 
আমাক আচ্ছন্ন করে তোলে, আমি ভীষণ ভয় পাই, এর ফলে আনি 
আর চাডাতে ন৷ পেরে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসি। 

দ্যাটস রাইট পীট। আমার বক্তব্য ঠিক তোমারই নতো। 
আমি অতান্ত ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলাম । এরপর আদি যখন ঠাণ্ত। 
ঝিরঝিুর বরফের চর্ণ গায়ে পড়তে দেখলাম, ঠিক তখনই, জুপিটারের 
কথা শেষ হলো না, তার আগেই পট বললে, সেই চোখজোড়া, যেটা 
আমার দিকে জীবন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল তার কথা বলো। 

বলছি, ওটা আসলে আমাদের দুল ভয়ার্ত মনের একট! কল্পনা । 
আসাল কি জান, আমরা ওই দুর্গে কেউ কিছুই দেখতে পাইনি, কেবল 
অযথা মনগড়া স্নায়ু দুর্লভায় ভয় পেয়েছি। তাই আমার কথা হলো, 
ওই দূর্গে আবার আমাদের আর একবার যেতে হবে। 

আবার! 


৫৫ 


পীঁট বিশ্ফারিত চোখে তাকিয়ে কথা ছুড়ে দিলে! জুপিটারকে 1 সেও 
যেন কিছু একটা উত্তর দিতে ধাচ্চিল ভার আগেই জুপিটার শুনতে 
পেলো তার ঘরের ফোনটা বেজে উঠেছে । 

ফোনটা বাজতে দেখে অবাক হলো সে । অবাক হওয়ারই কথা, কারণ 
তার এই ফোনের কথা এখনো কেউ জানে না যে ফোন করতে পারে । 
দিন কয়েক মাত্র এসেছে ফোনটা তার ঘরে । নতুন টেলিফোন বইতে 
এখনে! তার নাম পরঠেনি । সেই কারণেই সে অবাক হলো। প্রথমটা 
ভাবলো হয়ততা তার ভুল হচ্ছে, হার ফোনের শব্দ হয়তো এটা নয় । 
পাশের ঘরে হার কাকাকে হয়তো কেউ চাইছে । কিন্ত একি! এবার 
স্পষ্ট ফোন বাজার ক্রি-ক্রি শব তার কানে এ।। পীট ও বব 
চুজনেই তাকালো ভার দিকে! জুপিটার হাতের ইশারায় তাদের 
উঠতে বারণ করে শিজই এগিয়ে গেল টেবিংলর দিক । টেলিফোনের 
পাশেই পছ়ে আছে একটা বড় ভাঙ্গা চোরা রেডিও । মাইক্রোফোন 
আর স্পিকার । রিসিভারটা এক হাতে ভুলতে তুলতে মাইক্রোফোনের 
ম্পিকার)া টেলিফোনের মাউথপিসের সামনে অন্ত হাতে ধরলো 
ক্ষুপিটার : এর ফাল রেডিগুর মধ্যে দিয়ে শোনা গেল বেশ জোরালো 
গলায় জুলিটাবের কন্বর । 

ক₹ালা। 

বব & পীট অবাক হয়ে ঝঁকে পড়লো সেদিকে | রেডিওর মধো 
দিয়ে টেলিফোনের কটন্বর শোনার জন্য বাস্ত হয়ে উঠলো! তারা । 

জুপিটার আবার বললে, হালো--হালো। 

কান উত্তর নেই । 

হালো। 

টেলিফোন নিকতর | 

এবার গ্লিসভরটা নানিয়ে রাখলো জুপিটার ৷ বজলে, মনে হয় তুল 
নাম্বারে কেউ ফোন করেছে, আমাদের নয়! যখনই আমি কথা বলছি 
খন * 

কথাটা শেষ হলো! না, টেলিফোন আবার বাজলো । 


৫৩. 


এবার জুপিটার দ্রুত হাতে ফোন তুলেই বিরক্ত মাথ! গলায় বললে, 
কে? হালো। 

খানিক নীরবতা । 

ভারপর রেডিও মারফত একটা গমগমে শব্দ ছড়িয়ে গেল ঘরের 
মধো 1 জুপিটার ! 

কে আপনি ? আমি জুপিটার জোন্স কথ রলছি । 

এবার কস্বর আরো ভারি হলো । শব্দ জোরালো হলো । 

ছড়িয়ে গেল ঘরের চারদিকে । থেমে থেমে, কাটা কাটা ভাবে অন্য 
প্রান্ত থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত ভারি কটন্বর... 

তু ল-ক রছো। 

কিনের ভূল? 

বি-র--ত--থা-ক! 

বিরহ থাক, কিসের থেকে । হালোহাালো। : 

আর কোন কিছ শোনা গেল না। 5 

ঘরের নধ্যে মৃতর্ভ নেম এলা অন্ধকার . জুপিটার টেলিফোন 
রেখে ফিরে এলো তার জায়গায় । সে কিছু বলার আগে পাট নিজের 
চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে বললে, আমাকে এখুনি একবার বাড়ি যেতে 
হবে জুপ, খুব জন্গরী একটা দরকার মাছে মার সঙ্গে । 

কিন্ত তোমার রাতের খাবার ঠতরি আছে ' কাকীমাকে বলে 
রেখেছি তোমাদের শং€য়ার কথ! । 

আজ নয়! সামি চলি। 

পীট বেকুতে পারলে! না, তার পিছন পিছন বব€ উঠে পড়লো । 
জুপিটার কোন নাধা দিলো না। ওরা চলে গেলে মনে মনে হাসলো সে। 

* বুঝতে পারলো, টেলিকোনের কথাটা ওর বুঝতে পেরেছে । কেউ একজন 

তাদের নিষেধ করছে, তারা যেন ভয়ঙ্কর দুর্গে অভিযান থেকে বিরত থাকে 
এই ব্যাপারটা । কিন্ত টেলিফোন তাদের করলো কে! সেকি তবে 
ওই ভূয়ঙ্থর দুর্গের কোন অভিশপ্ত আত্মা, নাকি অন্য কেউ? 

সত্যি কি তবে এটা কোন ভুতুড়ে ফোন £ 


৫৭ 


জুপিটার ভাবতে থাকে । 

ততোক্ষণে ওর ছুই সঙ্গী পার হয়ে গেছে তাদের ব্যালভেজ ইয়ার্ড এলাকা । 

জুপিটার উঠে দাড়ায়। মনের মধ্যে তার একটাই চিন্তা যে করেই 
হোক এই ভুঁডুড়ে ফোনের রহস্য তাকে ভেদ করতে হবে । 


তিন গোয়েন্দা মুখোমুখি । তার! মনে হয় খুব একটা জরুরী বিষয় নিয়ে 
নিজেরা আলোচনা করছিল । প্রথম কথা শোনা গেল জুপিটারের | সে 
সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললে-_এখন আমাদের সামনে মূলতঃ ছুটি 
সমস্থ! প্রধান । 

আমার নে হয়। এ বাপারে মি: হিচকাকের সঙ্গে আমাদের কথা 
বলাটা ভাল! 

কোন দরকার নেই । আমাদের সমসা! আমাদেরই সমাধান করতে 
হবে। আর তাই উচিত । 

তাহলে বলে! কিভাবে সমাধান করতে চাও ? 

পাঁটের প্রপ্ের উত্তরে জুপিটার এবার বললে-_আমাদের প্রথম জানা 
দরকার টেলিফোনটা কে করেছিল । 

কে আবার, মনে হয় ওই ভয়ঙ্কর দর্গের সেই অভিশগ্ু আত্মার কথ। । 

বাজে কথা । অভিশপ্ত আল্মারা কখনও মানুষের মতো গলায় কথা 
বলতে পারে না। টেলিফোন যেই করুক, তা করেছিল একজন জীবিত 
লোক-_ 

কিসের জন্য তোমার এই ধারণা 

নিশ্চয়ই এই দুর্গের সঙ্গে তার কোন স্বার্থ আছে। তাকে তুমি 
সাজানো ভাবনায় আত্মাও বলতে চাইছ । 

মানে! একটু পরিষ্কার করে বলো। 

এই মুহুর্তে এর চাইতে বেশী পরিফার করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 
শুধু এইটুকু ব্গতে পারি আমার নাম্বারে টেলিফোন কোন ভূতে করেনি, 
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করেছে খুব পরিচিত কেউ একজজন। তাকেই প্রথম খুজে বার করতে 
হবে আমাদের । আর দ্বিতীয় কাজ হলে! মিঃ স্তিপেন টেরিলের বিষয় 
খোজ নেওয়া । 

কি করে পাবে তার খোজ, তিনি তো মৃত। 

তার কোন বন্ধুর কাচ থেকে । নিশ্চয়ই সে রকম লোক ছু"একজন 
হলিউডে বেঁচে আছেন এখনো | 

যেমন! 

যেমন ধর তাদের মধ্যে '্যইস প্যারার' হলো একজন । 

উ্যইস প্যারার'। সে আবার কে? ভাগ্নি অদ্ভুত নাম তো 

পীটের প্রশ্মে জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে বললে-_-€ট! ওর 
সাসলে ছগ্জানাম। 

আসল নাম হলো মিঃ জোনাথন রেক্স । ভদ্রলোকের সঙ্গে স্টিপেনের 
বন্ধু অনেক দিনের । তিনি এখনও ধেঁচে আছেন। আমাদের তার 
কাছে যেতে হবে । কথাটা বলে পকেট থেকে একটা! পেপার কাটিং বার 
করলো জুপিটার! এট] বধের সংগ্রহ | পরনে! কাগজ থেকে সে 
সংগ্রহ করেছে ছবিটা! । 

ওরা ঝুঁকে পড়লো ছবিটার ওপর | 

পাশাপাশি ছুটে। মাতঘকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে । একজনের মাথায় 
টাক, লম্বা ধরনের চেহারা । সামান্য নীচু হয়ে তিনি একজন বেঁটে খাটো 
ললোকের সাঙ্গ করমর্দন করছেন। জুপিটার ছবিটার দিকে তাকিয়ে 
বললে--ওই বেঁটে ধরনের সাধারণ চেহারার বাদামী চুলের নামুষটাই 
হলেন স্িপেন টেরিল। অন্যজনের নাম মিঃ রেক্স । লোকে বলে স্টিপেন, 
তার এই ছোট্ট চেহারাকে নাকি ইচ্ছামত বাড়াতে কমাতে পারতেন । 
'মায় কি কণস্বরও। এই একই স্বভাব তার বন্ধুর নধোও ছিল। আর 
ছবিটা দেখেই বুধতি পারছে তাদের মধ্যে কতটা সখ্যতা ছিল। 

পীঁটি এবার বললে- তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু ওকে পাবে কোথায়? 

টেলিফোন গাইড থেকে ওর নাম ঠিকানা আমি তুলে রেখেছি । 

তা হলে একবার টেলিফোন করেই দেখ ন!। 
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না। আমর! নিজেরাই যাব । লোকটাকে একবার চোখে দেখারও 
দরকার আছে। তা ছাড়া সব কাজ তো আর টেলিফোনে সারা 
মায় না। আর আমি চাই না, আমাদের টেলিফোনের কথাটা! কেউ 
আমক । 

তাহলে কি করবে ! 

কি আবার আমি ওয়ুাদিটনকে খবর পানিয়েছি | 

গাড়ি নিয়ে সে ভৈরি। আনাদের যেতে হবে ৯১৫ নম্বর উইনডিং 
ভালি রোডে। 

দারুণ পরিকল্পনা । 

বধ সনর্থন করলো। বন্ধুর সমর্থন পেয়ে উঠে দাড়ালো জুপিটার । 
বললে-- চাহলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক । 

তাই চলো 

বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজন গোয়েন্দা । গেটের বাইরে সোনা” 
মোড়া রোলস রয়েস নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওয়ান । ওরা কাছে 
এস দাড়াতেই গ!টির দরজ। খুলে দিলো । 

কোথায় যেভে হবে বস। 

স্বাপিটার বরকে বিদায় দিস্যু পাটকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বাসে 
জায়গাটা বৃনিয়ে দিলো ওয়গাদিটনকে | পাহাডি গিরিধাদের সপিল পথ 
দিয় গাটি চালাতে ওয়প্টিন অভাস্ক । পাহাড়ি সব রাস্তাই তার 
চেনা । কানে সে উইনডিং ভাংলির দিক গাছি ছোটালো। 


খাড়াই পাহাতডর কোল ঘেসে ছুট যান্ছিল গাড়ি! "্গাকা-বীকা 
সরু পথ । কখন পরে উঠছে, কখন€ নোম যাচ্ছে এই রাস্তা, অনেক 
নীচে--খাদ বরাধর | দূরে যাক কযাশিয়ানের' ভয়াল শঙ্গ দেখা যাচ্ছে । 

ছুট গাড়ির জানালায় চোখ রেখে লক্ষ্য করলো জুপিটার! বললে 
গাড়ির চালককে লক্ষা করে- গয়াদিটন, মনে হয় আমাদের ব্যাক 
ক্যানিয়ানের' রাস্তা দিয়ে ফেতে হচ্ছে। 

ঠিক তাই। এরপরই পড়বে উইনডিং ভ্যালির রাস্তা 1 
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ভালই হলো, এক কাজ কর ওয় দিন, তুমি গাড়িটা এখানে একট 
খামাও আমাকে নামতে হবে। | 
এখানে কেন? পীট জানতে চাইল। জুপিটার তার দিকে তাকিয়ে 
বঙ্গলো-_দিনের আলোর মধ্যে আমি আর একবার ভালভাবে দূর্গ টা 
দেখতে চাই । 
জুপিটারের কথা মতো! গাড়ি থামিয়ে দিলো ওয়াদিটন। গাড়ি 
থেকে নেমে পলো জুপিটার, ওর সঙ্গে পীট । 
দিংনর আলোতে পার্টের আর ঠিক আগের মতো তয় করছিল না 
তবু তার যেন বাঙাবাড়ি বলে ননে হচ্ছিল জুপিটারের এই খামখেয়ালি 
অভিযান:ক । 
দুরে পরবর্তী ক্যাণিয়নের শঙ্গ দেখ! যাচ্ছে। পাহাড়ের খাড়াই 
পাথর ভেঙ্গে অভশপ্র দূর্গের দিকে এগিয়ে যাক্ডিম দুই সঙ্গী । এই 
দিকের রাস্তা ঘরে তারা এর আগেও এসেছিল। কাজেই তাদের দুর্গের 
সামনের দিকে পৌছাতে কোন অসুবিধে হালা না 
সামনে একটা ব্ড পাথরের আড়াল টপকাতে পারলেই সেই 
দরজাটা । ন্ুপিটর সবেনাত্র পা বারিয়েছিল দরজার দিকে। মুহুর্তে 
সে দেখতে পেলো ঝটকা বেগে দুটো ছায়ামূতি যেন ছিটকে বেরিয়ে এলো 
দরজার বাইরে | চকিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা । থমকে গেল দু'জনেই । 
পাথরের আছালে দারিয়ে জুপিটার বললে তার সঙ্গীকে চাপা স্বর 
চুপ, কোন কথা বলা না। যেমন দাড়িয়ে আচ্ছ তেমনি দীড়িয়ে থাক। 
মুহুর্তের মধ্যে ওই ঢুই ছায়ামূঠি মিলিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালু খাদের দিকে! : 
এবার জুপিটার বললে--পাট, কি ননে হলো তোনার ? 
নিশ্চয় এবার ওই ছুই মৃঠিকে তুনি অশরীরী বলবে না? 
তা ঠিক--কিন্তু ওর! কারা, কিনের জন্তাই বা এখানে এসেছিল ? 
তা জানি না তবে খুব ভয় পেয়েছে মনে হলো । চলো এবার দেখি 
ওরা কোন দিকে গেল। 
পাথরের মাড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এলো দু'জনে ৷ সামনে উঁচু 
পাহাড়ের খাড়াই পথ উঠে গেছে। ননে হয় এই দিকেই গেছে ওর! দু'জনে । 
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গীট বললে, সামনে কিছু কেপ দেখা যাচ্ছে । চলো এবার ওদিকটাফ় 
বাই, কেউ লুকিয়ে থাকলে ধরা যাবে । 

আমারও তাই ইচ্ছে । 

দু"একপাও এগুতে হলো! না তার আগেই পীটের কণ্ঠন্বরে চমকে 
উঠলো জুপিটার । 

কি ব্যাপার পীঁট ! 

দেখ, এই টর্টটা। পাহাছের এই ঝোপের মধ্যে পড়েছিল । পাটের 
হাত থেকে জুপিটার হাত বাড়িয়ে ট্টটা নিতে নিতে বললে; মনে হয় 
এটা ওই ছাজনের মধো একজনের । ছুটে পালাবার সময় এদের হাত 
থেকে পড়ে গেছে । 

আমার তাই অন্নমান। 

জুপিটার উর্চটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলো। তারপর একসময় 
টার গায়ে ছোট্র একট! টিনের পাতের গপর খোদাই করা কয়েকটা 
অক্ষর লেখা দেখে থমকে গেল । 

মনে হয় কারো নামের ইনিসিয়্যাল। 

উই. এস. এন! 

ক্করুতে টান পড়লো জুপিটারের । নিশ্চয়ই যার টর্চ তারি নাম 
জেখা। ভাবাত গিয় নূহুতে তার একটা নাম মনে হলো- এডওয়ার্ড 
ক্ষিনার নোরিস 

তাহজে কি নোরিসই এসেছিল? নিশ্চয়ই সে--সে ছাড়া আর 
কেউ হতে পারে না। মুহুর্তে জুপিটারের মনে পড়লো বরের কথাটা । 
লাইব্রেরী রুম থেকে বধের কাউটা হারিয়ে গিয়েছিল, তখন সেই সময় 
তার পাশে ছিল এই নোরিস, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা! বুঝতে পেরেছে-_ 
তাছাড়া ববের নোটিং করার সময় সে পাশে বসে কাগজগুলো লক্ষ্য 
করছিলা---তাও বব বলেছিল । 

জুপিটারের যুক্ধিকে অস্বীকার করতে পারলে! না সে। বরং সে 
এবার ছুপিটারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো রোলস রয়েসের 
ড্রাইভার ওরাদিটনের কথা । এখানে আঙার আগে কথায় কথায় 
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গর্টা্দিটন বলেছিল গতকাল কেউ যেন তাদের গাড়িকে ফলো৷ করছিল, 
আর সেই গাড়ির রঙ ছিল নীল । নীলরণের গাড়ি তো! নোরিস ব্যবহার 
করে। নিশ্চয়ই ওয়াদিটন মিথ্যে বলেনি কথাটা । 

পীটের কথাকে সমর্থন করে জুপিটার বললে-_ঠিক ধরেছ এটা 
আসলে নোরিসের কাজ । ৃ 

কিন্ত এতে ওর লাভ কি। কিসের জন্য সে এসেছিল ? 

উদ্দেশ্ত নিশ্চয়ই আছে, আর তা! হলো নিজেকে জাহির করা । তুমি 
তো! জানই ও আমাকে চিরকাল হিংসে করে, আমার চেয়ে ও যে অনেক 
বেঙ্গী বুদ্ধিমান তাই প্রমাণ করতে চায় সবসময় । এখানেও সে এসেছিল 
তাই প্রমাণ করতে । আমাদের কাজের ব্যাপারটাকে বুঝতে । যাক 
এধন ওসব কথা, চুলা আমরা এখন এই ঢালু পথটা ধরে পাহাড়ের 
গপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করি । 

জুপিটারের নির্দেশ পেয়ে পাট আবার হাটতে শুরু করলো । 

পাহাড়ের এই দিকটা অসম্ভব ঢালু । ঢালু পথে ওপরে ওঠা খুব 
কঠিন। তবু ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো! । পীট হাটু ভেঙ্গে হামাগুড়ি 
দিয়ে উঠছিল আগে আগে, তার পিছনে জুপিটার! ছুঁধারে পাহাড়ি 
জঙল! গাছগুলো স্থির হয়ে আছে । 

একসময় প্রচণ্ড জোর একট। শব হলো । মনে হয় খানিকটা দূরে 
পাথরের বন্ড একটা চাই খসে গেল যেন। পাঁট থমকে গিয়ে পিছু ফিরে 
তাকালো জুপিটারের দিকে । মুহুর্তে জুপিটার তার হাত ধরে হেঁচকা 
টান' মেরে সরিয়ে নিয়ে বললো, সরে এসো পীঁট। 

কেন? 

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ । 

সামান্য সরে এসে সামনের দিকে চোখ রেখে চমকে উঠলো পাট । 
আতঙ্কে তাঁর মুখের চেহারাটা বদলে গেল। কথ! বলতে পারলো না৷ 
কোন। কেবল শ্রনতে পাচ্ছিল চারপাশের পাহাড়ি নির্জনতা কাপিয়ে 
এটা বড় পাথরের টাই পাহাড়ের ঢু গা ছে বরের পচ শনি 
ধেয়ে আসছে তাদের দিকে । 


জুপিটার বললে-_ভয় নেই পাঁট, ওই পাথরের চাইটাকে নীচে 
গড়িয়ে পড়ার পথ করে দিয়েছি আমরা । 

বলতে বলতে বিকট শব্দের আর্তনাদ তুলে পাথরের গোল টাইটা 
ওদের পাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নেমে গেল! খানিক আগে পাঁট 
ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল। 

লক্ষ্য না করলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু এই কাজটা করলো 
ফে?! শিশ্চয়হ শোরিল, & ছাড। এমন বেষাড়া কাজ কে করবে মনে 
হয় ওপাবর ঝোপে প্াবেটা লুকিয়ে আছে । চলো ধরিগে। 

কোন লাভ মহ যিনি এই কাজ কারেণ, ভিনি এখন আক 
খান নেই । 

ধুধালে কি কারে। 

আগি একজনাকে দ্ভুটে চলে যে দেখেছি । 

নিশ্চযই নে।রিসক্কে দেখেছ । 

ন।। পব পক্ষে এদিক লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। ও আগেই 
পালিমে গেছে । মানে ঠাহলে অন্য কেট ছিল বলাতে চাও । 

ঠা, তৃহীয় কোন ব্যক্তি। এখন অ'মাদেব কাজ হলো সেই মাগ্ুষটাৰ 
সন্ধান করা। 


পাহাডের ঢাল পথ ধর একসময় এনা «পরে উঠে এলো । এদিকে 
এর আগে আসেনি জুপিটার & পীঁট । জাঁষগাটী অচেনা মনে হলো 
ভাবা যেন চেশা পেন ঠিক উপ্প্টাদিকে এসে দাড়িয়েছে । ভালনতো! 
কিছুই 'দখ। যাচ্ছ না। ভছাডা এদিকট'য প'হ'ডের বিবাট চূড়া 
আকানশন স্থনকে অনকধানি প্রা আচাল কবে দিয়েছে । ফলে 
জায়গাটা ভাষণ অন্ধকার হয়ে আছে । সামনের পাহশছের বুক চিকে 
এঁকটা সক বাস্া কিছুট। নেমে গেছে নীচের দিকে । শিরিখাদের মধো 
দিয়ে পথ চলা বিপজ্তঞনক ! রাস্তা বোঝা যায না তাছাডা সংকীর্ণ 
অন্ধক1র এননিডেই ভয়ভষ কবে রাখে পরিবেশকে । 
জূঁপিটাব এগিয়ে বায় । ওর পিছনে পট । একসময় ওরা বুঝাতে 
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পারে জায়গাটা ক্রমান্থয়ে অন্ধকারে চাপা পড়ে যাচ্ছে । জুপিটার লক্ষা 
করার চেষ্টা করে । কিছুই সে দেখতে পায় ন।। 

পাট অন্ধকার সহা করতে না পেরে উ্চট। জবালালো ৷ মুহুর্তে সেই 
আলোয় জুপিটার বুঝতে পারালা তার! একটা গুহা পথের মধ্যে এসে 
প্রবেশ করেছে ৷ চমকে উঠলো পীঁট। 

জুপিটাবের কপালের রেখায় ভাজ পড়লো । সেও কিছুটা বিভ্রান্ত । 
ঠিক বুঝতে পারেনি এমনভাবে তারা একট। পাহাড়ের চোরা গুহার মধ্যে 
এসে পড়বে! কেউ কি ফাদ পেতে রেখেছিল তাদের জন্য? পীট 
বললে-_চলো জুপ, আমরা বেরিয়ে যাই-- 

বের্বার আর কোন রাস্তা নেই পীট । 

নানে, যে পথ ধরে এলাম আমরা 

€টা মনে হয় কেউ বড় পাথরের টাই ফেলে এতক্ষণে বন্ধ করে 
দিয়েছে । 

কি কদর বুঝলে । 

হঠাৎ দেখলে না জায়গাট। কেমন অগ্গকার হয়ে গেল! সামনের 
গ্রবশছার ঢাকা না পটলে কিছুটা অদ্ধত আলা আমর দেখে পেতাম । 

গাতলে উপায়? 

তাইতহা ভাবছি । 

আমাদের কি ভাহলে এখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে, 

তই ঘণন তাদের অভিপ্রায় ? 

কাঃদর অভিপ্রায় ! 

বারা আনাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। 

তুণি কি তাহলে বলতে চাইছ এইসব তারি কাণ্ড দানে গই ভয়ঙর 
দৃর্গের অভিশপ্ু আয্মার, কথাটা বলে কেমন যেন নিজের নধ্যে কুঁকড়ে 
গেল পাঁট। 

মুত একটা ভয়ার্ত ভাব সে অনুভব করালা নিজের মধ্যে । মনে 
হলো অন্ধকার গুহার মধ্যে বৌয়ার কুগুলী পাকিয়ে একটা নীল নায়বী 
মৃতি যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে । শুনতে পাচ্ছিল, তার! দু'জনেই 


৬৫ 


স্ব পায়ের শক-. "চাপা কারার স্বর | নে হয় পাথরের মধো চাপা পড়ে 
কেউ যেন কাদে । তীব্র করুণ সেই আর্তনাদ । 

চপ, শুনতে পাচ্ছ কিছু ? 

চুপ করো পীট, আনাকে ভাবতে দাও । 

কি তাববে তুমি । 

নাইরে বেযুরার চে্টা করতে হবে আমাদের । অন্কত: বদি তাও না 
পার ভে! পাথরের কোন অংশকে ভাঙ্গতে হাব জোর করে, তা না হলে 
এরই গুহার মধো হাজার চিংকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না 
আমদের কাল্পা। 

কিন্তু তা সম্ভব হবে কি করে! 

দেখি একবার চেষ্টা করে । 

পাট কোন কথা বললে ন!। 

অন্ধকারে টের আলো ফেলে জুপিটার চারদিক লক্ষা করছিল । 

একসময় পাট চমবে উঠলো । মনে হলো তার কানের পাশ ঘেসে 
কি যেন একট! উড়ে গেল! মৃছু স্পর্শ অনভব করলে! পাঁট ; চমকে 
উঠে হাত দিয়ে ধরে ফেললে! জুপিটারের একটা হাত। 

জপ! 

ভয় নেই ওটা চামচিকে। চলো এগিয়ে যাই । 

কিছুটা এশিয়ে গিয়ে জুপিটার দেখতে পেলো গুহার এককোণে লোহার 
একটা! পুরনো চিমনি পড়ে আছে । তার মনে হলো এই গুহায় নিশ্চয়ই 
কেউ থাকতো আগে" এসব তারি নিদর্শন । এবার সে একটা চারফুট 
লগ্বা ইঞ্চি দুয়েক চওড়া লোহার লাঠি দেখতে পেলো । অনেকটা বর্শার 
মতো, ভবে অতটা ছু'চলো নয় । তার মনে হলো বস্তটা হাতে নিয়ে, 
নিশ্চয়ই এট। দিয়ে মাংস পোড়ানোর কাজ হতো একসনয়। জুপিটার 
এবার লোহার লাঠিটা পীটকে ধরতে বলে বললে; এগিয়ে এসো 
আমার সঙ্গে । . 

কিন্তু এট। দিয়ে কি হবে জুপ। 

কথ! না বলে য। বলি তাই করো । 
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পীট নিশেকে অনুসরণ করলে! । 

এবার টর্টের আলো ফেলে জুপিটার দেখতে লাগলো! গুহার গাগুলো ৷ 
নিকশ কালে পাথর । একসময় চারদিকে তাকাতে তাকাতে জুপিটার 
কি যেন দেখে থমকে গেল। তারপর পীটকে লক্ষা করে বঙজলে--পীট 
ওদিকে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছ ? 

সে রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো। 

পাবে, তার আগে এক কাজ করো । তুমি ওই লোহার লাঠি দিয়ে 
খুব জেরে জোরে পাথরটার গায়ে ধাক্কা দাও। 

কিন্ত তাতে কি লাভ 

লোকসান€ কিছু নেই, যা বি তাই করো, তা না হলে আনাকে 

€ €টাঁ। আমি কাজটা করছি । 

পীট এবার কথা না বাণিয়ে লোহার লাহিটা হাতে নিয়ে জুপিটার 
ফেভাবে বললে সেইভাবে খোচা দিতে লাগলো! পাথরটার ওপর জোরে । 
বারবার জোরে খোচা দেএয়াৰ কলে একসনয় বড় "একট! পাথরের খণ্ড 
খসে পড়লো । মূহুর্ঠে এক মুঠো আলো 'এসে পড়লো অন্ধকার ছি'ড়ে। 
বদিও স্পষ্ট নয়, তবু অন্ধকারের ঘনত্ব কিছুটা দূর হলো । অবাক বিল্ময়ে 
পীট ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বললে, আশ্চর্য জুপ, তোমার এত বুদ্ধি, সি 
তোমার প্রতিভাকে তারিফ করতে হয়। 

প্রতিভা নয় বন্ধু, আসলে চোখের নজর । গোয়েন্দাগিরিতে 
চোখটাই হলো আসল। আমি লক্ষ্য করেছি এখানকার পাথরের 
ঠাইগুলো আলগা আছে তাই তোমাকে গভাবে খোচা দিতে বলেছিলাম! 
এখন দেখলে তো, আবার খোচা দাও দেখবে আরে। কিছু আলগা পাথর 
খসে পড়বে! 

পীট এবার উৎসাহী হয়ে খোচা দিতে লাগলো । আর তার কলে 
কুপবুপ করে খসে পড়লে! কিছুটা পাথরের আলগা অংশ । এবার 
জায়গ। অনেকখানি ফাকা হয়ে গেল। জুপিটার বললে, এবার নিশ্চিনু। 
এখন আমাদের এই ফাক দিয়ে বাইরে উপকে পড়তে অসুবিধে হবে না। 

ঠিক তাই ! 


৬৭ 


তাহলে তৈরি হয়ে নাও; 

প্রথমে জুপিটার ও পরে পট €ই পাথরের ফোকর উপকে বাইরে 
গো । 

বাইরে মাথার পপর আকাশ । বুক ভরে নিশ্বাস নিলো ছা'জনে 
প্রথমে । তারপর জুপিটার নলগলে, চলো আর সদয় নষ্ট করবো না, 
€য়াদিটন হয়তো আমাদের দেরী দেখে অস্টির হয়ে উঠেছে । 

চলো। 

এবার তার! বেশ জোর পায়ে হাটতে গুরু করলা পাহাি রাস্তাটার 
দিকে । পিছান একট একট করে নিলিয়ে যাস্ছিল দূরত্ব, গভীর খাদের 
সেই অন্ধকারনয় মরণগহা । দেখা যাচ্ছিল পাহাডি রাস্তার একপাশে 
পয্াদিটন রোলস রয়েস শিয়ে আপক্ষা করছে । 


গারিতে উঠে লসে এবার জুপিটার নির্দেশ দিলো ওয় 1দিটনকে 
উষ্টনডিং ভ্যালির দিকে গাছি চালাতহ। 

গাড়ি দুটে চললো নিঃদশ পেয়ে! খুব উদ্ধিদ্ধ দেখাচ্চিল পাটকে। 
এধন& তার মনো চাপা একটা ভয়ে ভাব গচ্ছমভালে ছড়িয় আছে। 
জুপিটারের দুটি গা়ির জানলা টপকে উপচে ছিল বাইরের দিকে । 
পাহাটি রংস্কা উইনডি ভালি রোড, বেশ চড়? গাড়ি ছোটানোর 
পক্ষে খুবই আরামদায়ক । পাহাড়ের বাক টপকে ক্রমান্বয়ে তারা উঠে 
যাচ্ছিল উপরে ! উপরের দিকে যত উঠছে, ততো সরু হয়ে আসছে 
রাস্তাটা । জুপিটার রেক্সাএর বাংলোট চোখে পড়ে কিনা দেখার চেষ্টা 
করছিল 1 দেখতে দেখতে পাহাড় রাস্তা সরু হয়ে গেল ক্রনশঃ। 
এক সময় সামনের দিক তাকিয়ে জুপিটার দেখতে পেলো ছুটো পাহাড 
ষেন ছাধার থেকে এসে মিশে গেছে পরস্পরের সঙ্গে, গাড়ি ছোটানোর, 
মতে। রাস্তা নেই । ওয়াঁদিটন গাড়ি দাড় করালো। 

জুপিটার নেনে পড়লো । সঙ্গে পীট। গাড়িতে ঠিক আগের 
মত্তো। ওয়াদিটনকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল ওর! দুজনে । 

বেশে কিছুটা পাহাড়ি ছল ঘেসা রাস্তা ধরে এগবার পর পীট বললে, 


৬৮ 


রাস্তাটা তো! শেষ হয়ে এলো জুপ, তোমার রেক্স-এর বাংলোতো চোখে 
পড়লো না এখনো । 

জুপিটার কোন জবাব দিলা না। সে গভীর দৃ্গিতে চাবদিক দেখে 
নিয়ে এবার পাহাছের অন্থাদিকে খা'দর মধ্যে যে রাস্তাটা সর হয়ে নেমে 
গোচ্ছে সেই দিকে এগিয়ে গেল । ছৃ'ধারে পাহাড়ি ঝোপে ভি । 

এক সময় পীট বললে, জুপ এই দেখ একটা ডাকবাকস দেখা যাচ্ছে, 
কি যেন লেখা আছে ওই বাকাটার গাণ্য়। 

চলা একবার দেখি । 

এগিয়ে গেল ঢূই সঙ্গী এবার ডাকবাঝসটার দিক । ভাল কদর লক্ষা 
করতেই ভাদের চাষে পছলল! রেজ-এর নাম আর ঠিকানা লেখা । 
৯১৫ নম্বর ।-- 

এবার তারা ডাকবাকোর চিক পিছন একটা পাহাড় কে'ট তৈরি 
বাস্তা দেখতে পেলো । জুপিট'ব গীটকে লক্ষা কার বললে, চলো আমাদের 
এট সংকীর্ণ রাস্তাটা ধরে খাদের নী নারতত হবে। 

ঢএক পা এগ্তেই এপার তারা চোখের পপর দেখতে পোলো পুরনো 
ধরনের স্পেন দেশীয় একটা বাংলে! । জযগাটাব দৃু'ধারে পাহাড়ি বুনো 
জঙল! গাছ ভতি। বাংলার কাছাকাছি গিয় তাবা দেখত পেলো, 
খাদের এক ধারের পাহাড়ের গা দিয় বালের দেয়'লটা উঠি গেছে। 
খাদের পাহাড়ি দেয়াল নেসে সার সার সব বছ ধরদনর খাঁচা, খাচায় 
কিচির মিচির করছে রঙ রেরঙর লম্বা লেজর'লা রঙিন টিয়াপাখির 
দল । এতক্ষণ তারা কোন শব্দ করেনি! হেল করছিল নিজেদের 
মধো। মানুষের পায়ের শব্ষ শুনেই তাদের মনো শিহরণের ঢেউ 
উঠেছে যেন। 

জুপিটার ও পাট দু'জনেই এসে দাড়াল খাচাঞ্চলার ধারে। 
জায়গাটা অন্ধকার । ভালভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছনা। মাথার ওপর 
খানিক আগে আকাশ থেকে সরে গেছে সু তাছাড়া খাদের মধ্যে 
সূর্ধাস্ত তাড়াতাড়ি হয়। 

এক সনয় তারা সেই অন্ধকারে শুনতে পেলো ঝোপের মধ্যে দিয়ে প1 


৩৩৯ 


ভয় দুর্গ ৫ 


ফেলে কেউ যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে! শন্গ স্পষ্ট হতেই তার! 
হাজনে এক সঙ্গে ঘুরে তাকালো । 

অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা গেল না। তবু সেক্ট অস্পক্টতর নধো 
তারা দেখতে পেলো লম্বা! ধরনের একজন নন্রিষ এগিয়ে আনছে তাদের 
দিকে। মানুষটার গল। জুড়ে দগদগে পুরনো থা-কানের পিছনের 
অংশাতেও ছড়িয়ে গেছে৷ চোখে কালো! কাঁচের চন ; গম্ভীর গলায় 
লোকট। বসলো তাদের 

যেমন দাঠিয়ে আছ তেননি দিয়ে থাক! এক মুহুর্ত নড়াচড়া 
করার চেষ্টা করে! না। একটি নড়লেই তোনাঃদর বিপদ হবে- জীবনের 
প্রতি মায়া থাকল সতর্ক হ€ তোমরা । 

নির্জন অন্ধকার চিরে ভেদে আস! কণ্ম্বর পাটের বকের ভিতরটাকে 
ফালাফাল। করে চিরে দিচ্ছিলো যেন। ভীষণ অন্বস্তিবোধ করলো সে: 
তারপর চকিতে দেখতে পেলো সেই দীর্ঘকায় মৃতিটা এবার তাদের খুব 
কাছে এসে ছাড়িয়েছে । তার হাত থেকে জ্বলন্ত একটা দেশলা ই-এর 
কাঠি ছাড়া পেয়ে বাতাসে ঘুরে এসে পড়লে ঠিক এদের দু'জনের 
মাঝখানে । জুপিটার « পীট-_ছু'জনেই স্থির--নড়ার সাধা নেই । 

যাফপকে গেল। 

লোকটা আফশোষের সঙ্গে কথাটা বলে এগিয়ে এলো এবার তাদের 
মুখোমুখি । ভাল করে লক্ষ্য করলো। তারপর চোখ থেকে কালো 
চশমাটা খুলে তাকালে তাদের দিকে । 

মুহুর্তকাল মাত্র। চোখের চশমা খুলে লোকটি এবার তাকালো । 
চোখের পলক সরে না ষেন। পীটের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল তার 
চাউনি দেধে। ঠিক বাঘের জলস্ত চোখের মতো দি মেলে ধরে আছে 
লোকটা । নিঃশবে সেই তীন্ষ চোখের দৃষ্টি যেন ওদের বৃকের রক্ত চুষে, 
নিচ্ছে । ঠা নিরুধাপ গলায় এক সময় লোকটি বললে, তোমাদের ঠিক 
পিগ্বনে একটা বিরাট মাপ ফনা উচিয়ে আছে-_ তোমরা কি দেখেছে ভাকে। 

ফোন রকমে ঢোক গিললো পীট ! তাকাতে পারলো ন! জুপিটারের 
দিকে। জুপিটার স্থির । চোখে আবার চশন/টা তুলে নিয়ে লোকটি 


শত 


এবার বললে ; সাপট। বিষাক্ু কিনা জানি না, তবে বিষাক্ত হলেও হতে 
পারে। আমি সেই জ্বলন্ত কাঠিট। ছুড়ে দিয়েছিলাম তার দিকে । 

€র| কোন উত্তর দিলো না। কিন্তু পরক্ষণে লোকটি এবার অস্ভুত 
ভাবে হেংস উঠলো, তারপর পকেট থেকে লাল সাদ! রঙের একট! রুমাল 
বের করে মুখটা মুছতে মুছতে বললে, এতক্ষণ আমি একা হাতে জল্জাল 
সাফ করছিলান। এই গর বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি । জঞ্জাল সাফাই-এর 
কাজ তে! সোজা কাজ নয়: তো এই সময় একটু লেবুর রস খেলে ভাল 
লাগবে--কি বলো তাই না? 

€র। কোন কথা বললে। না। ৃঁ 

€দের দিকে তাকিয়ে ল'কটি বললে ; তোমরা নিশ্চয়ই রেক-এর 
সা্গে দেখ! করতে এসেছ ? 


হা! 
চনংকার, তাহলে চলে! লেবুর রস খেতে খেতে কথা বল! যাবে--কি 
খাব ন। .ঠামরা ? ৮ 


আপনি করলো না এর! কেউ । লোকটিকে অনুসরণ করে এবার «রা 
বাংলোর এসে পৌছলো। ঘরেব এক কোণে একটা ইজিচেয়ার 
তাছা 5 একটা বড় টেবিলের পাশ ছিরে আরে! কিছু চেয়ার আছে। 
টেবিলের পরে ছোট একট! জারে এসিড--ঘরের মধ্যে একট! বড় 
পাখির খ15ও দেখতে পেলো তার। । পাখিগুলো সপ্রাণে ডাকছে । লোকটি 
এবার ওদের ছ'জনকে দু'প্লাস লেবুর রস দিয়ে বললে; ভোমরা খেতে 
লাগে, আমি আসছি । এখুলি ৷ 
কথাট। বলেই সে পাশেব ঘরে চলে গেল । জুপিটার গ্রাসটা হাতে 
নিয়ে একাল! পাঁটের দিকে । তার মনের সন্দেহ যেন দূর হয়নি ! 
কিছু যেন ভাবছে সে। এক সনয় পাঁটকে বললে, লোকটাকে তোনার 
কি রকন বনে হচ্ছে পাট । 
খারাপ কেন হবে। কথা ব্লার আগে পযস্থ ভাল লাগছিল ন! 
সভ্য, তবে কথা বলার পর ভাল বলেই তে! মনে হচ্ছে আমার । 
ভা ঠিক, ভবে আমার একট বাপারে মন্দ্হে হচ্ছে 
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কি ব্যাপারে? 

ও কি বলেছে শুনেছ তো, জঙ্জালে কাজ করছিল । যদি তাই হতে; 
এর হাতে পায়ে তো সে রকম কোন ময়ল| লাগার চি দেখলাম ন]। 

তোমার আবার একট বেশী বাঢাবাড়ি। কথাটা বলে হাতের গ্রাসে 
চুমুক দিয়ে পীট বললে_ জপ, গ্রাসে তো লেবুর রস নেই । এতো 
তইস্টির স্বাদ । 

অসি হা আগেই অঘনাল করেছি । গর কথাবার্তা কেমন যেন 
ভিল্স রকানের । 

পীট কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই দেখতে পেলো 
নতুন পোশাকে লোকটি ঘরে ঢুকলো । পরনে সাদা স্পোর্টিং গেজি, 
গলায় মুন্দর একটা সিষ্কের কাপড় জড়ানো । গলার থাটাকে এখন আর 
দখা যাল্ডে না আগের মতো। 

লোকটি এবার বসতে বললে-বলে! এসার শুনি,কি বলাতে চএ তোমরা? 

জ্রপিটার ভার পকেট থেকে তাদের তিন গোয়েন্দার পরিচয় পত্রটা 
বার ক'র এগিয়ে দিলো । লোকট চোখ বূলিয়ে বলদল- আচ্ছা, ভোমরা 
ঠাহকে খদে গোতেন্দা। তাকি বাপাবে তদগ করছ তোমরা 

জ্পিট'র এলার সরাসরি বল, নি বেক আমরা আপনার কাছ 
থাকে হিপেন টেরিলর বিষয়ে কিছু জানতে এসেছি | 

টেরিল। রেক্স তার কালো চশনা চোখ থেকে সরাতে সরাতে 
বললেন: দিনের বেলায় শের আলায় ভালভাবে তাকাতে পারি না । 
রাতের দিকে খাল চোখে দেখত অন্রবিধে হয় না আমার । তোমরা 
কি জান:৬ চাও টেবিলের বিষয় ? 

জানতে চাই লোকটি কেমন ছিতলন 1 শুনেছি তাকে নাকি কোন 
অভিশপ্ত আস্মা খুন করেছে_-ক্সার তিনিও তাই ওই ভৌতিক অস্তিত্বের 
মধ্যে বেচে আছেন। কাজেই মানুষটির বিষয়ে জানা থাকলে তার 
আত্ার ব্যাপারে তদস্থ করাও আমাদের পক্ষে সহজ হবে বলে মনে হয়। 

খুব ভাল প্রশ্ন । একটু থেমে রেক্স বললেন ; আমার বন্ধু স্থিপেনের 
বরাবরই অনুরাগ ছিল অলৌকিক, অস্বাভাবিক সব বিষয় নিয়ে 
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নাডাচাড়া করা। মুভিতে সে দৈত্য, রাক্ষস, অলিক ছায়ামৃতি এইসব 
ঠরিত্রতেই অভিনয় করে আনন্দ পেত। লোককে ভঙেরে চেহার; 
দেখালেও মানুষ িসংরে দে ছিল খুব লাজুক আর ভদ্রগোছের। বড় 
একটা। লোকের সঙ্গে নিশতে পারতে। না । তাছাড। দিনরাত সে বাস্ত 
থাকতো ছবির কাজ নিয়ে । 

কথাটা বলে টেবিল থেকে তিনি একট। ফটো তুলে নিয়ে এগিয়ে 
দিলেন তাদের দিকে । ওরা দু'জনেই ছবিটা লক্ষা করলো । ছবিতে 
দেখা গেল ছু'জন মানুষ পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করছেন। একজন 
লম্বা ধরনের তিনি হলেন দা উ্যইসপ্যারার অন্থাজন সামান্য বেঁটে 
অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সি । ছবি থেকে ওরা দু'জনে নুখ তুলতেই রেক্স 
বললেন--আনি ওর ন্াবসা-ত্তর দেখতাম । এর হয়ে লোকের সঙ্গে 
দেখাশোনা করতান। বেশ দিন যাচ্ছিল আমাদের--ওর তখন খুব 
নানডাক। ওর শেষ তোল! ছবিতে লোকে যখন প্রথম ছবির পর্দায় 
ওর কঠম্বর শুনতে পেলো, তখন সকলের সে কি হাসি। সকলের কাছে 
নিজেকে হাস্য/স্পদ হাবে দেখে মনের দিক দিয়ে খুব ভেঙ্গে পড়েছিল সে। 
ভাব ধারণ! জন্মালো লোকে আর তাকে দেখতে চায় না। সেই কারণে 
সে তার পুরনো সব ছবিগুলোকে নষ্ট করবে বলে ঠিক করেছিল । মামি 
ওকে অনেক বুঝালাম । বললান ছবি ন! করে উপায় নেই । ব্যাঙ্ক তার 
কাছে বাড়ি তৈরির জন্য অনেক টাক! পায়। তোমরা নিশ্চয়ই তার 
দূর্গের মতো বাড়িটা দেখেছ । ওই বিশাল বাড়িতে একসময় আমি 
তার সঙ্গে থাকতাম । ছবির কাজ ছেড়ে দিয়ে সে তখন ওই বাড়িতেই 
থাকতো সব সময়। কিছু বললেই বলতে! কেউ আমাকে এই বাড়ি 
থেকে চিরকালের জন্ঠ সরাতে পারবে না-আমি সরে গেলেও--আমার 
আত্ম! সব সনয় থাকবে এই দৃর্গের মতো বাড়িটায়। এরপরের ঘটন! 
দ্োমরা সকলেই জান--তার গাড়িটাকে পাওয়া গেল একদিন 
তাঙ্গাণচোর! অবস্থায় খাদের একধারে । আর সেতার কথ! আর কি 
বলবো৷ তোমাদের । তাকে আর খু'জে পাওয়া গেল না। এবার জুপিটার 
বললে; তিনি নাকি একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিলেন । 
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যা গুলিশ পেয়েছিল__আর তা থেকেই আমাদের সকলের অনুমান 
লে হয়তো খাদের মধ্যে পড়ে মারা গেছে । একটি থেমে রেক্স বললেন; 
লোকে যে যাই বলুক, আমার মনে হয় এর পিছনে অন্য কোন আত্মার 
হাত আছে। 

কি রকম! ূ 

সে কথা বলতে গেলে ওই দূর্গ নির্মাণের আসল রহস্য তোমাদের 
জানতে তবে। একট থেমে বললেন আবার রেল, ও বাট়িটাকে ইচ্ছে 
করেই পুরনো ছিনের দৃর্গের মতো করে তৈরি করেছিল হিপেন। পৃথিবীর 
বিছিন জ'য়গা থেকে আনা হয়েছিল এই বডি তৈবির মাল দশলা। 
যমন ধর, জাপানের ভূমিকম্পে ্তিগ্রস্ত হয়া বাছির কাঠ, বড বড় 

আদি প্রীতিক হিসাবে চিত মন্দিরের চড়া, এইসব ' ইংলাশ্ু থেকে 

এনেছিল সেই বাড়ির সরষ্তাম, যেপানে একি শুরুনা প্রেমবতিত ভয়ে 
বাবার পঞ্চন্ করা ছেলেকে বিয়ে কলার পর গলায় দি দিয়ে আকন্মহত্যা 
করেছিল । বোন থেকে একজন মুত অতৃপ্ধ শিল্পীর অরগ্যান, শোন! যায় 
সেই শিল্পার আত্মা এখন& নাকি ৫ই অরগ্যানর সাঙ্গ আত্মস্থ হয়ে 
আছে। বা ছুপুরে এই বাজনা শোনা যায়। 

নিষ্টার রেকের কথা শুনতে শুনাত জীটের বুকের ভিভার রক্ত যেন 
জনাট বোধ যাচ্ছিল। রেক্স থামতে সে বললে, ভুতের আড্ডা । যদি 
পই দুর্গ টা সত সত্যি ভূতের আন্ডা হয়তো! জীবন্থ লোক ওখানে বাঁচবে 
কি করে, ঠিক তাই । আমি তোমাদের সেই কথাই বলতে চাইছি। 
চান্ধাড়া আমি এখনো হখন ওই বাড়ির কাচ্ছ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাই 
হখনও শুনতে পাই আমার বন্ধুর কগম্থর | দেখাতে পাই সে হেন মাড়িয়ে 
আছে, আমাকে ডাকছে 

এবার জুপিটার প্রস্থ করলো! । 

আচ্ফা কাগজে পড়েছি ওখানে নাকি এখনও পাইপ অরগ্যান থেকে 
মত বাজনার শব শোনা বায়। দেখা যায় নীল এক মায়াবী মৃতি, 
আপনার কি মত এই ব্যাপারে । আধি নিজে কখনও এই সব দেখিনি 
তবে ভিপেন বছবার বলেছে ওই মৃহ বাজনার কথা । বিশেষ করে ওই 
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বাজন! নাকি স্পষ্ট শোনা! যায় ্রজ্যেকশন রুমে, তখন ভিতরে দেই 
বাজন! থেমে যায়। 
পীট আলগোছে ফ্যাকাশে চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকালো! একবাব 
হুপিটারের দিকে । রেক্স তার চোখে পুনরায় চশমাটা পরতে পরতে 
আব'র বললেন, এখন এই দৃর্গটা সত্যি ভুতুড়ে কিন! তা আমি হলপ করে 
বলত পারবো না । তবে কেউ যদি আমাকে দশ হ'জীব অতি বিগ 
বাল এখনে এক ঘ্টীকউতে ঝ। সআনেব দ্বজউ। দ্িষে ভিতবে ভুকতে, 
তা আমি পারবা না কিছুতেই । 
রেক্সের কথ। শেষ হলো । জুপিটার ্রুত হাতে যেন কিছু একটা 
নোট কার নিলো ভারপর নোট বইটা পকেটে রেখে পীটের দিকে 
তাকিয়ে বললো, চলে। এবার গঠা যাক। 


দিন কয়ক পরের ঘটনা! 

ঠিন গোয়েন্লা তাদের হেড কোয়াটাপে বসে কথা বলছিল । খানিক 
আগে তারা একটা অগ্কুত খবর পেয়েছে জুপিটারের কাকীনার কাছ 
থেকে । এদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করে মহিলা বলে গেলেন 
জপকে, কে নাকি একট। জিপসি নহিল। এসেছিল জুপিটারের খোজে । 
ক্ষপিটার হাসপ: হ'লে পায়ের ক্ষতটা দেখাতে গেছে শুনে বলে গেছে, 
এখন তার সাননে খুব বিপদ তাকে বলতে সে যেন টি, সিং শবের 
বিষয়গুলোকে এখন থেকে এড়িয়ে চলে । এই ছুটি শব্দ থেকেই তার 
বিপদ আসহ্ছে এমন কি তার পায়ে যে ব্যথা লেগেছে, সেটাও নাকি 
ই পট, সির জগ্য । 

মহিলা ওদের মধ্যে কথাটা ছু'ড়ে চলে যাওয়ার পর, ওরা তিনজনেই 
ভাবতে বসেছিল ব্যাপারটা নিয়ে। জ্ুুপিটারের ব্যাণ্ডেজ বাধা পার্টা 
স্বোট একটা টিলের পপর রাখা ছিল। সে নীচের ঠোঁটটা দাত দিয়ে 
কামডাচ্ছিল ঘন ঘন! তারপর এক সয় বললে, বুঝেছি--টি. পি. 
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বলতে কি বোধাতে চেয়েছে । টেরর ক্যাসেল। আর এইজন্যই আমার 
পায়ে লোগছে ভাও সত্যি 

এবার দুই সঙ্গী তাকালো ভার দিকে ৷ জুপিটার এবার নব উদ্ামে 
বললে, আনার পা-্ট! ঠিক হতে আর বঢ় জোর দুটো দিন সময় লাগবে । 
কিন্তু তার আগে আমাদের অনেক কাজ আছে । ছু'দিন তো! আর হাত 
গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। কাজেই আমার পরিকল্পনা মতো তোমাদের 
কাল সকালেই একবার রওনা হতে হবে ওই দূর্গের দিকে । তোমাদের 
কাজ হবে সকাল থেকে সন্ধ্যে পযন্ত ওই দুর্গের নধো কাটানো । 
ক্যামেরা-উপ সঙ্গে নিয়ে যাবে, প্রয়োজনে কাজে লাগাবে ও দুটোকে । 

জুপিটারের কথায় বব তাকালো লীটের দিকে । 

তারপর বলরে--কাল তো হবে না, আমার খুব জরুরী কাজ আছে 
লাউব্রেরীদত--আনার৪ । 

তাহলে । একট ভেবে নিয়ে জুপিটার বললে, কাল যখন তোনরা 
কেউ যেতে পারবে না, তখন আজই রওনা হয়ে যাও। এখনো স্থ্য 
অস্ত যেতে ঘণ্টা হুয়েক সনয় বাকি আছে। ছু'ঘপ্টা অনুসন্ধানের পক্ষে 
বথেই। 

আন্জই ! 

হা।। | 
তোমরা রিপোর্ট দিলে আমি সেইমতে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করবো । 


অনিক্চা সব্ধেও ক্যামেরা আর টেপ নিয়ে ছুই সঙ্গী বেরিয়ে পড়লে । 
বব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললে, আশ্চর্য আমরা জুপিটারের কথায় 
আপত্তি করতে পারি না কেন বলতো, সব সনয় ও নিজের মভটাই জুলুম 
করে চাপিয়ে দিতে চাষ আমাদর ওপর । 

এই শেষ আর আমি শুনছি না ওর কোন কথ! 

আমিও । 

গাড়ি ছুটে চললো! ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে । বব পিছন ফিরে ঘন ঘন 
দেখার চেষ্টা করলো তাদের পিছনে কোন গাড়ি অন্ত দিনের মতো৷ ফলো 


শি 


করছে কি না। নোরিসকে বিশ্বাস নেই, ছেলেটা একভাবে চিনে জৌোকের 
মতো লেগে আছে ওদের পিছনে । ববের বাস্ততা লক্ষ করে ওয়ারদিটন 
তাদের বললে; আজ তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, কেউ লক্ষা করেনি তাদের ! 

এক সময় গাড়ি এসে থামালা গিরিখাদের একেবারে শেষ সীমানায় । 
দু'জনেই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে । তারপর কাধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে 
বব বললে গীটকে, চল! হে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় । সন্ধ্যে হওয়ার 
আগে ফিরতে হাব আমাদের । 

চলো। 

টেপটাঁ হাতে নিয়ে ববকে অশসরণ করলো সে। পাহাড়ের 
শিরিখাদের সংকীর্ণ পথ টপকে এবার ছুই খুদে গোয়েন্দা এগিয়ে চললো! 
দুর্গের দিকে । আবন্া আলায় ভয়ঙ্কর দূর্গ টা অস্বাভাবিক ভয়ার্ত ভাবে 
দাড়িয়ে আছে । 

দরজার সাননে এসে দাড়ালে! বব । তারপর সামনের দরজার লকটা 
খুরিয়ে দরজাটা সানাগ্যা ঠেলা দিতেই, বিশ্রী একটা ক্যাচ. ক্যাচ, শব 
শরীরময় ছড়িয়ে গেল । 

দরজার ভিতরে চোখ রেখে ববের ননে হলো, বিরাট একটা হা নিয়ে 
কেউ যেন অন্ধকারে তাদের গিলে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে । 

বব বললে, কি বিশ্রী শব্দ) হঠাৎ করে শুনলে ভয় পাইয়ে দেয় । 
যদিও আমি ভয় পাইনি । 

তুমি কি ভেবেছ আনি ভয় পেয়েছি । গীট বললে কথাটা! । 

কথা বলতে বলতে তারা ভিতরে ঢুকে পড়লো । 

এগিয়ে গেল সামনের দিকে । আবার একটা দরজা । ওই দরজা 
খুলে তারা প্রবেশ করলো বড় হলবরের মধ্যে । জুপিটার বার বার করে 
বলে দিয়েছে অন্বাভারিক কিছু দেখলেই ছবি তুলে নিতে । বব তাই 
স্থুরে ঘুরে চারদিক দেখছিল। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো! বছ ধরনের 
ছবি। বব ছবিগুলোর মধ্যে অভিনবহ কিছুই খু'জে পাচ্ছিল না। তবু 
তার মধ্যে থেকে হু-একটা ছবির ফটো! সে তুলে নিলো । দেয়ালের গায়ে 
মিষ্টার টেরিলের ব্যবহৃত বিচিত্র ধরনের পোশাক ঝুলছে ! চু একটা 
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পাঞ্ছরের ফার্টলের কোল বেয়ে বাইরের রোদ বরে পড়ছে । দেখ যাচ্ছে, 
চারদিক এখন স্পষ্ট । ঘরের পুরনো জানলা, উচু পাথরের দেয়াল আর 
সব বিচিত্র ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বৰ বললে? সত্যি এক নজরে 
দেখলে জায়গাট! একটা মিউজিয়াম বলে মনে হয়। কি গীট, তৃ্ি চিক 
কোন মিউজিয়াম দেখতে আসার মতো! অনুভূতি টের পাচ্ছ না ? 

ঠিক তাই । নিউজিয়ামের মতো এখানেও স্ৃত মানুষের আড্ডা । 
চারদিকে মুঠাব গন্ধ .. 

চারদিকে মৃুত্ু---মুড়ার গন্ধ--মুভার গন্ধ খানধান গনগম হয়ে 
শব্দটা ছড়িয়ে গেল চারদিকে । 

শক মিলিয়ে হাএয়ামার বব বললো" আশ্চয এট! প্রতিধ্বনি । 

প্রাতিধধনি-_-প্রাতিধধনি--প্রতিধবনি ! 

কীট এধার বধের একটা হাতি ধরে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 
বঙ্গলে-.এখানে দাড়িয়ে কথা বললে কোন লাভ হবেনা। আমাদের 
সব কথাই প্রতিষ্বনিত হবে ! 

ববের কাছে বেশ ভাল লাগছিল ব্যাপারটা ৷ ভার কাছে প্রতিষ্বনির 
শকটা আভনাদের না তাশোনাঙ্ষিল ' তাইসে পীটের সা্গ এগুতে একা 
নিজের মনেই প্রতিধ্বনি শোনার জম্থা বলতে লাগলো-কে “কে ?কে? 
খাব দ্ড়াচ্চিল চারদিকে 

কে কক কঃ 

কিছুটা এগিয়ে এসে ীট ববকে বললে, তোনাকে একটা জিনিস দেখাবো? 

কি জিনিস? 

একটা চোখ । ঠিক বাঘের মতা--নীল--জীবন্ত--তীব্র- নিজের 
চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না। 

গীট কথাধ্গল। বলে গেলেও বব যেন সে বথায় খুব রুহ দিলো] ন!। 
সে থরের একপাশে পুরনে! আমলের কয়েকটা চেয়ার দেখাত পেলো । 
বলো! একট! চেয়ারে বসতে বদতে-ধাড়াও ভাল করে বসে চারদিকটা, 
জেখে নিই---অগুসন্ধান করার মতে কিছু আছে কি না। 

বধের দেখাদেখি পীটও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো । 
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একসময় বব বললে-_ছোট একটা বারান্দা মতো দেখা! যাচ্ছে ফেন,' 
মনে হয় ওই বারান্দা দিয়ে ছবিগুলো ঝোলানো আছে তারের সঙ্গে । 

চিক হাই 

চলো তাহালে আমরা এই বারান্দায় উঠে দাড়িয়ে ছবিগ্লো পরীক্ষা করি। 

এবার তারা উঠ এগিয়ে গেল হলঘরের অন্য প্রাঙ্গে যেখানে ছোট 
সিডি আছে-এপরে ওঠার জনতা । ক্যামেরা কাধে ঝুলিয়ে বব এগিয়ে 
যেতে লাগলো 

সিডির মুখ পা জেওয়ামাত্র চমকে উঠালা বব হার মলে হলো! 
পিছন থেকে হঠাৎ একটা হাত এসে যেন হাব কাধের কানেরাটা। ছিনিয়ে 
নিতে চাইছে ৷ সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই মাটিতে পড়ে গেল বব। 
দেখতে পেলো গোখের সামনে ভয়ানক “ক বর্ম পরা মৃতি। হাতে লক্বা 
একটা তরবাবি নিয়ে বর্ম পরা মৃতিট! এগিয়ে আসছে তার দিকে | হাতের 
তরবাবিটা য়ানকতাব সমান ছডে দিচ্ছে সামনের দিকে । বব 
আত্মরক্ষার জন্বা গছিয়ে গেল কিছুটা । দেখতে পেলো শুয়ে শুয়ে 
লোকটার এরবাবি মাটিতে আঘাত করলো ৷ গলায় কোন স্বর এলো 
না ববের | পীটক্ে এ সে তার চারপাশের মধ খাজে পেলো না। তারপর 
চকিতত সেই বম পরিহিত ছায়ামূত্ি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। বধের 
ননে হলো বদ্ধ থেকে খসে গেল মৃদ্ঠিৎ পাথরের দেয়ালের নধ্যে ধেন 
মিলিয়ে গেল বর্ম ঢাকা সেই মাতষটা। 

ধারে ধীরে উঠে বসলো বব। তাকালো । আগের তুলনায় চারপাশ 
একট বেশী অদ্ধক'র বলে মনে হালো তার! চপ করে সে শুনতে পেলো 
পাথরের আভ'ঙ্গ থেকে কেউ যেন কাদছে.-.কান্নার শব শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট । 

বমঝনে একটা ভাব ছড়িয়ে আছে চারদিকে | 

বব উঠে গিড়ালো। ক্যামেরাটা! ডুলে নিলো হাতে । তারপর 
একস্ময় কি দেখে থমকে গেল । তারপর দ্রুত ক্যামেরাটা চোখের কাছে 
তুলে ক্লিক কর কোন কিছুর একট! ছবি তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে, 
বললে-_-ত! দারুণ দেখাচ্ছে তোমায় পীট । তোমার চেহারাটা দেখলে 
নিশ্চয়ই জুপ খুব খুনী হবে । ঠিক যেন একটা ভূত কাদছে। 
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ববের কথায় পীটের কার! থেমে গেল। লঙ্গষিত স্বরে চেয়ারের 
তলা থেক বেগিয়ে আসতে আসতে বললে, সত্যি বব আমি ভীষণ ভয় 
পেয়েছিলাম । বর্ম পরা লোকটা যে ভাবে “ভানাকে তাডা করেছিল । 

বব কিছু একটা উত্বর দিত যাচ্ছিল। তার আগেই তার চোখে 
পড়লে! নাটিতে বর্মের সেই ছায়া মৃতিটা যেন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে: 
তারা এগিয়ে গেল ! বব পরীক্ষা করে বর্মটা হাতে তুলে বললে- সব 
ফাকা, কেউ নেই এর ভিতবে--দাডঢ়াও একটা ছবি তুলে নিই বর্মটার । 

দ্ধধি তোলা শেষ করে বব তাকালে! পীটের দিকে । তারপর 
বললে--তোনার কায়া যদি থেমে গিয়ে থাকে তো চলো, আমরা এবার 
এগিয়ে যাই-- কিছুটা দূরে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে । 

ওর! এগিয়ে গেল সেদিকে! দেখতে পেলো দরজার ওপরে লেখ 
প্রজাোকশ।ন রুম । ভিতরে ঢুকলো, পুরনো দিনের একটা ঘর। সাদা 
কাপড় টাঙানো আছে একদিকে । থরে ছড়ানো বেশ কিছু চেয়ার । 
বব বলল; নিষ্ঠার টোপিল মনে হয় এই ঘরে বসে তার মুভিগুলো! 
দেখাতিল। 

ধব এবার অন্ধকারের মধো ভালভাবে দেখার জন্য তার টটা জ্বালাতে 
চেগ্ী করলো । কিন্ত পারলো না । খানিক আগে পড়ে যাওয়ার জন্য 
উ্চটা ননে হয় নই হয়ে গেছে । পীট এবার মেরামতের জঙ্য উ্টটা হাতে 
নিলো, তারপর কিছুক্ষণ কসর করার পর হ্যালালো টউ্টটাকে। 
পরিষ্কার আলো এলো না । তবু-_নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল । 
এই আদলাতেও কিছু দেখা চলবে অন্ধকারে । 

শীট বললে ববকে-_চলো এখানে আর অপেক্ষা না করে ছবিগুলো 
একলার দেখি । সেই চোখ--যার কথা তোমাকে বলেছিলাম । 

আপত্তি করলো না বব! তার! এবার প্রোজ্েকশান রুম থেকে 
ধেরিয়ে পাথরের পি'ডি বেয়ে পৌঁছুলো ব্যালকনিতে । ভারপর মোটা 
তারের সঙ্গে ধোলানে। ছবিটা! টেনে তুললো । 

ছবিগুলো শক্ত ভারি ফেম দিয়ে মোড়া । টেনে তুলতে ক? 
হচিভালা। তবু তার] হু'জনে মিলে ছবিটা টেনে তুললে! । 


| 


আলোয় ছবিটা এখন স্পট দেখা যাচ্ছে। বব ছবিটার দিকে 
তাকিয়ে বঙ্গলে, খুব সাধারণ ছবি--এর এধো আবার দেখার কি আছে। 

ওই চোখটা-জ্ান না গতদিন অমি আর জুপিটার এই চোখজ্োড়া 
দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম । 

বব হেসে বললে__তৈলচিত্র-_সেইজপ্য এত চক5কে। 

ঠিক জীবন্ত তাই না? পীট বল,লা কথাটা । 

আবার তার! ছবিটাকে নামিয়ে র'খলা আগর জায়গায় । এবার 
চাদের চোখ পড়লো দুর্গের অনেক উচর দিকে একটা জানলায়। দেখতে 
পেলো সি'ছিটা ওপরে উঠে গেছে । তার! সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলো । 
তাকা।লা চাবিদিকে ভালভাবে । 

বধ বলল--পীট ভাল করে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছ ? 

হ্যা একটা টেলি ইশন এরিয়াজ । 

ঠিক তা । মনে হয় খুব কাছে কোথাও আর একটা গিরিখাদ 
আছে-_কেউ থাকে এখানে | 

ঠিক তাই। এই ধরনের পাহডি অঞ্চলে তো সংকীর্ণ গিরিখাদের 
অভাব নেই । আর জাযগাঞ্চলো খবর নিন হয়। 

হা চিক । তবে এই অঞ্লটার মত। ই জায়গাটা এতো নির্জন নয় । 

মার একট এগিয়ে চলো দেখি । আপত্তি নেই তো? 

না, চলো ঘুবে দেখা যাক চারদিকটা। 

এবার দু'জনে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগলো! | দেগরি মতো কিছুই 
চোখে পরলো! না! তারপর আবার ডজন নেমে এলো নাচে । নীচে 
'নমে এবার ভারা সিডির লীচে ছোট একটা ঘর দেখতে পেলো । মনে 
তয় ট্রিংপন টেরাংলের লাইব্রেরী রুম হব এটা । বিস্তর সব বইপত্র । 
এই ঘরের আরো! কিছু ছবি ভাদের নজর পড়লো 

বব লাইব্রেরী রুমের ছবিটা তুলে নিলো ক্যামেরায়। তারপর 
পীটের দিকে তাকিয়ে বললে-_এইসব ছবি স্বয়ং টেরিলের-_-বিভিন্ন 
পোশাকে তোলা । সত্যি এধন টের পাস্ছি কেন তাকে সকলে "ছ্ ম্যান 
অফ মিলিয়ান ফেসেস' বলতো! 
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এব।র তারা লাইব্রেরী রুমের একপাশে যেতেই খমকে গেল । কিছু 
একট] যেন নঙ্জরে পড়লো তাদের । 

পাট অস্ফুট স্বরে বললো, মনিকেস । ৰ 

ঠা মনে হয় বন্চকালের পুরনো । কোন ইজিপসিয়ন নমিকেস 
হবে এটা, চলা একবার দেখিগে | 

দেখবে । 

বব জবাব না দিয় এগিয়ে গেল মফ়িকোসর দিকে । একসের 
ওপরে? ঢাকনার পপির একটা রূপোলী পাতে লেখা, দু'জনের নাম ! 
প্রথম থরিষ্টার হিগ উইলসন, যিনি এই মমির প্রকৃত মালিক! দ্বিতীয় 
মিষ্টার হিকেন টেরিল, যিনি পরে মমির মালিক হয়োছন. 

পাট বললে আলতো গলায়, এই কেসটার নয সঙ্তি কি কোন 
মমি আছে বধ তোমার কি ননে হয়? 

মমি না থাকলেও মূল্যবান কিছু সামগ্রীতো অই 

খুঃল দেখাব! একবরি ! 

দেখাই যাক না। 

পাট এবার মমিকেসের ঢাকনাটা! খোলার চষ% করলো । প্রচণ্ড 
শক্ত! যদিও কেসের পাল্লায় কোন চাবি দেওয়া ছিল না, তবু ঢাকনাটা 
খুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার! একসময় পীট বনু কষ্টে ঢাকনটা খুলে 
ফেল)ল।। ঠারপর জ্ুত ঢ[কনাটা আবার নানিয়ে বাখলো আগের 


মতো । 
দেখলে কি আছে ভিতরে ? 
হা 


একট। কন্কাল, মানুষের বলেই মনে হয়, তাই নাঃ 

আমা-দর যেন গিলে খেতে চাইছে । 

ঠিক তাই । 

আর একবার ঢা'কনাটা তোলো একটা ছবি তুলে নিই; 

ছক তুলবে? 

ই! ভয় নেই, কন্কাল ভূত নয, যে আমাদের ঘাড় নটকাবে। 
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ত। নয়, ভবে কঙ্কাল থেকেই তে। ভূত হয়। আচ্ছা এ কার 
কষ্কাল বল মনে হয় তোনার ? গ্রিষ্টার টেরিলের কি? 

| জানি না, তবে ছবিটা তুলে নেওয়। দরকার | 

বাধা হয়ে পীটকে আবার মনিকেসট। খুলতে হলো । সে বললে, 
তাড়াতাড়ি ছবিটা ভুলবে কিন্তু, চেষ্টা করবে ভবে বন্কালটা যদি মুখে 
হাত ঢাকা দেয় তে জানি না কিহবে। সবটা! বল বব হাসঙ্গা 
পীটের দিকে তাকিযে। 

গীটের মুখটা শুকিয়ে গেছে । ভার যেন এইসব ইয়াকি ভাল 
লাগছিল ন।। আলে! কনে আসছে ৷ অন্ধকার লেগেছে দুর্গের মধো, কিছু 
দেখা যাচ্ছে না। আগের তুঙ্গনায় আরো অস্পষ্ট । 

ছবি তোলা হলে পীট ববকে বললো, চলো, আর দেরী করা উচিত 
নয়, আলো কমে আলছে। 

বব বেরিয়ে এলো! পরের বাইরে । 

সত্যি ভীষণ অন্ধকার | কিছু দেখ! যাচ্ছে শ্রা পরিষ্কার | 

বব বললে, আমরা কোথা থেকে ভিতর ঢুকেভিলাম পাঁট | 

মনে হয় সামনের দিকে আমাদের বেকুবার রাস্ত! ৷ অন্ধকার হাতরে 
ছু'পা এগিয়ে পাট আর ববকে দেখতে পেলো না । অন্ধকার যেন ভাকে 
গ্রাস করে ফেলেছে । সে যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে অস্য 
কঙ্কালকে। তারা যেন দু'হাত ভূলে তার দিকে এগিয়ে আসে । গীট ভয়ার্ড 
স্বরে বললে, বব কোথায় তুমি ? আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। 

আমিও টর্টটা জ্বালো। পাট । 

টর্চ! 

পীট খু'জলো নিজের ট্চটাকে। খাজে পেলে। না । তারপর হঠাৎ 
তার ননে হলে! সে তার ট্চটাকে নমিকেসের মধ্যে ভূলে রেখে এসেছে । 
বললে তাই অস্ষুট স্বরে, আনি টর্চটা! ভুলে নমিকেসের দধ্যে রেখে 
'এসেছি বব। 

তাহলে উপায় । 

কোথায় তুমি ? 
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অন্ধকার হাতে বাবর হাতটা ধরলো! পীট। বব বললে, ভুলেও 
ষেন আমার হাত ছেড় না! কিন্তুএএনিতে একট আলোর দরকার । 
কিছু দেখা যাচ্ছ না যে। 

কি হবে বব? 

আবার যাব কিনা ভাবছি । 

কোথায়? 

তোদার ট6টা ননিকেল থেকে বার করে আনতত। 

অসম্ভব । 

মুহুর্তে ববের মনে পড়লো তার নিজের উর্চের কথা । দ্রুত পকেট 
থেকে নিজের ট্টট। বার করে বলল আরে আনার কাছেই তো৷ একটা! 
টর্চ আছে, দেখ সব ভূলে মেরে বসে মস্ছি। 

তাই তো, জ!লে! তাহালে। 

কিন্ক এতাতা আল! খব একটা জোর হাব না। 

যাআছে তাতেই কাজ হ'ব। 

বব টর্টট! জ্বাললো। নোবঠির চেয়ে দীণ আলো । এবার 
ছারা সেই ক্ষীণ আলো দেয়ালের গায়ে ফেলে দরজা খাজতে লাগলো! 
'ভারা একসময় অ?ভব করল, ভার! একট। ছেট ঘরের মধো দিয়ে অন্ত 
আর একটা ঘরে এস পছে্ড । নিক যেন গোলকবধামের নতো, গায়ে 
এত থর, এ৬ ছোট দরজ। নে কিছু তারা বুতে পচ্ছিলো না কোন 
দিকে চলেছে । এক সনয় একটা দরজা দেখতে পেলো বব। দরজাটা 
ব্ধ। খোলাব চেরা করলে। সে! ভীষণ শক ননে হলো ।  অন্তদিক 
থেকে দরজ!কে কেউ টেনে ধরে রেখেছে। বব দরজ! খোলার চেষ্টার 
মধ পীট এক সময় তার কাধের কাছে হাত শিয়ে কিছু যেন বলার 
চেষ্টা করলো । 

বব ভাকালো। 

অম্পট অন্ধকারে পীট বললে__কিছু শুনতে পাচ্ড ? 

চাপা কটস্বরে বব উত্তর দিলো কোন রকমে, হ্যাঁ 

ডিক একটা চাপা আর্তনাদের মতো! শোন]চ্ছে না শব্দটা! । 
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ক্যা । 

কি ননে হয় তোমার ? 

ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। 

ওরা দু'জনেই যে হই ফ্যাসফাসে কামার স্বার ভয় পেয়েছে বেশ 
বোঝা গেল। এবার শব্দটা যেন আরো! বাড়ুলা : ছড়িয়ে যেতে 
লাগলে! চারদিকে 1 বব কান খাড়া করে শুনতে গুনতে বললেশমনে 
হচ্ছে এধন যেন অরগ্যান বাজ চচ্ছ ! 

তাই £ 

কোনদিক দিয়ে সুরট। ভেসে আসছে বঙ্গ মনে হয় তোনার । 

বলতে পারবো না ঠিক তবে চলো ভাড়াতাটি বেরি'য়ে পড়ি। 

দরজ খাজে পোয়ছ কি। আমার মান হচ্ছে আনরা ভূল করে 
প্রজ্োকশান রুমের সামনে এসে পড়েছি । 

কি করে বুঝলে? 

ওই অরগ্যানের শব্দ শুনে তাই মনে হচ্ছে শুনেছি এই ধরনের 
স্বর লহরী প্র/জ্যকশন রুন থেকেই ভেসে আসে । 

এবার তারা আবার বাইরে বেকুবার জগ অন্বদদিকে হাটতে 
লাগালো । এই শব্দ যেন তাদের পিছু তাড়া করেছে? কিছুতেই তারা 
পাচ্ছে না ওই শব্দের বাইরে ফেতে। 

বব বললে-_আশ্চধ পাট, আবার আমরা প্রজ্যকশান রুমের কাছে 
এনে পড়েছি সত্যি 

পীট লক্ষ্য ক'লা: সত সেই ঘর-"-ছেটি ছোট চেয়ারে ঘরটা 
ভতি। হঠাৎ করে সেই চেয়ারগুলোর দিকে হাকিয়ে চমকে উঠলে! 
পীট। সে দেখতে পেলো! অসধ্যে কঙ্কাল যেন প্রজ্যেকশন রুমের চেয়ারে 
বসে আছে। সামনের সাদ! পর্দাটা ধাঁরে ধারে ধোয়ার কুগুল পাকিয়ে 
অন্ভুত এক মায়াবী মুতিতে রূপাস্থৃত্রিত হয়ে উঠছে ভাদের চোখের ওপর । 

পীঁট ওদিকে তাকিয়ে আর স্থির হয়ে ধাড়াতে পারলো! না। ববকে 
বললে ক্ষীণ ভয়ার্ড গলায়-_কিছু দেখতে পাচ্ছ? 

হ্যা। সেই অশরীরী আত্মা 
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নীল মায়াবী মৃত্তি। 
আর এখানে নয় বব, তাড়াতাড়ি চলা। 
এক ঠেঁচকা টান মেরে ববের হাতটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো 
পীট। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হনতে পেলো আবার সেই 
অরগ্যানের সুর'-.নুর লহরী প্রচণ্ড শব্দে যেন ছছিয়ে যাচ্ছে চারদিকে । 
অঙ্গকারে এরা তজন প্রাণপণে এশিয়ে যেতে লাগলো ৷ এবার 
হিস্-হিস্‌ শব্দে মনে হলো কেউ যেন তাদের পাশাপাশি হ্কাটছে। 
নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আলে পাটের । 
বেশ স্পষ্ট দেখত পায় অন্ধীক!র খিরে একট। সাদা হাত তার কাধে 
হাত রাখত চাইছে। 
কে! 
কে কে কে? 
শব ভড়িয়ে যায় চারদিকে ? 
বুকের ভিতরটা খানখান হয়ে যায় পাটের । 
পাট। 
পীট-_পাট--পীট ! 
এই শের নধো আবার ঢই বিক্ছিল্প বা একত্রে মিলিত হয়ে 
পরম্পরের হা ঠকে চেপে ধরলো । 
তারপর বব বললে__একটা ইদুর মনে হয় আমার পা ছুয়ে গেল। 
আনার ভীষণ তয় করছে, মনে হচ্ফে সে 
কে! 
সেই কক্কাল''-সই নীল মায়াবী মৃতি-- 
নাল মায়াবী যুতি? 
হা।। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি তাকে। 
আনি স্পট দেখতে পেয়েছি "স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি । 
চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া শব্দের মধো বব বললে পীটকে__ আমরা 
ইকে। হলঘরের নধ্ে দাড়িয়ে আছি পীট। মনে হয় আর একটু এগুলেই, 
দরজা! খু'জে পেয়ে যাব। 
রী রি 


এবার ভার! পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগুলো আরো! কিছুটা । 
একসময় তার৷ দু'জনে আবার শুনতে পেলে! কিছু একটা শব? ? মনে হলো 
অন্ধকার ধেঁষে কেউ যেন তাদের দিকে হেঁটে আসছে । পরিষ্কার তারা 
কিছু দেখতে ন। পেলেও, বুঝতে পাস্ছিলো ওই শব্দ সেই অশরীরী আত্মার 
ছাড়া আর কারো নয় 1 বব পিছু ফিরে তাকালো একবার । 

ভার লন হলো! খনা গলায় কেট যেন তাকে বলছে- পালাস্ছো। কেন 
তোমরা, দাড়াও. দাড়াও না আব একট । 

ববের বুকের রক্ত যেন হীন হয়ে আসে । 

কোন রকমে সে দরজা! খোলার চেষ্টা করে। আর তারি মধো 
দেখতে পায় একটা হীন শীত লে'নশ হাত তার কাধের ওপর রেখেছে। 

পট: 

দরজজাট। কোন রকমে খুলে ছুটতে থাকে বব । €র পিভানে পাট ছুটছে 
কিন। সে বুঝতে পারে না: কেবল দেখতে পায় একট! নাল নায়াবী মৃতি 
ভার পাশাপাশি দুটছে । লে'মশ একটা হাততাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করডে । 


দিন তিনেক পর । জুপিটারের ঘরে বসে কথা হস্ছিলো। 

হ'রপ্ব কি হলে! বব নীল নায়াবী মুতিটা তোমার কাধের পপর 
কাত রাখলে! + জুপিটার প্রশ্ন করছিল । উত্তর দিচ্ছিল বব ও পীট । 

কি আবার হবে, আমি নাটিতে। পড়ে গিয়েিলাম ৷ বব চীৎকার 
করছিল, অর চীংকারট। আরে বডুলো যখন আনি ওর হাতটা ধরার 
চা করল:এ ! 

বব গর্জে উঠলে । বললেন বেজে কথা রাখ, জুশি যেআমার হাতটা 
ধরেছ অপি 51 পক্ষা করেছি । 

জুপিটর ওদের দিকে তাকিয়ে এবার বললে দেখ এটা বাগড়া 
করার ব্দপ,র নয়; আমি তোমাদের একটা জরুরী বাপারে তদন্ত 
করতে পাঠিয়েছি ; তবে তোনাদের কথাবার্তা সুনে এগটকু বুঝলাম, 
তোমরা আনলে ভয়ই পেয়েছ, কা'জর কাজ কিছু হয়নি থাক নে 
কথা" এখন ছবিগুলো তোমাদের দেখাই |. 
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কথাটা বলে জুপিটার ঘরের জানালাগুলে। বন্ধ করলে! । অন্ধকার 
ঘর, এবার সে কাানেরার ছবিগুলো ছোট একটা আলো জালিয়ে পরীক্ষা 
করতে লাগলো । তারপর বললে ছবি তুলতে তোমাদের কেউ নিষেধ 
করেনি বোঝা যাচ্ছে। 
তা করেনি। 
এবার দেখ ছবিুলে! থেকে আমরা কি পাচ্ছি--একট থেমে বললো 
জুপিটার--বর্ের যে ছবি তুলেছ, তা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুব পুরনো 
নয়। বেশ চকচক করছ । 
এবার লক্ষা করো লাইব্রেরী রুমের ছবিটা । 
নকুনহ কিছু দেখতে পাচ্ছ কি। 
না। 
বইঞ্চলো ভালভ!বে সাজানো বলে মননে হচ্ছ । আর বইগ্ালাও থে 
খুব একট পুরনো নয়, তাও পরিষ্ক।র বোঝা যাচ্ছে ছবিতে--তাই নাঃ 
ঠিক তাই। 
এবার মমিকিস। আনার অন্নান এই কঙ্থালটা কারা কাছ থেকে 
ঠিপেনের উইল শৃত্র পাওয়া-এই ধরনের উঠল প্রাপ্থ সম্পত্তি সতি। 
ক হুণ্তয়ার মাতা থটনা। 
এবংর জুপিটার ভবিগ্চলা আবার নিদিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে 
বঙ্গাঙ্লা-৮আমি একটা জিনিস হেমাছের দায়িহ দেব মন দিয়ে 
শোন বাপারটা। কথাটা বলে সে তিনটি বড় আকারের খড়ি চক 
বার করে) তারপর বরকে সবুজ রঙের চক, পীট”ক নীল রঙের চক 
€ নিজে একটা সাদা রঙের চক শিলো। 
কি হ'ব এই চক দিয়ে? 
এই চক দিয়ে এবার আমংদের সত্যিকার তদস্থের কাজ শেষ হবে। 
একট থেমে জুপিটার বললে; আনরা প্রত্যেকেই আমাদের ট্রেডমার্ক 
ফানি--সেই মতে! যে যেখানে তদন্তের জন্য যাব এখন থেকে সেখানে 
আমরা আমাদের চক বাধহার করবো। আর রর চেহারা! রেখে, 
আমরা বুঝে নেব এই চিহগচলে! কার দেওয়া । 
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দারুণ আইডিয়া 

শোন জরুরী কথা! আছে, আজ খানিক আগে আমি মিং হিচককের 
সেক্রেটারীর কাছে ফোন করেছিলাম : সে জানিয়েছে মিং হিকক্‌ 
আর আপক্ষা করতে নারাজ--তাকে কালকের ভিতরে খবর দিতে হবে 
'আমাদের। 

বেশ তো দিয়ে দাও। ভর্গটাতো সত ভত্ডে-প্রমাণ ছাই | 
প্রমাণ ছাড়া কোন কাজ হবে না। 

প্িমিণ এর পারেহ £ 

ঠ্যা। প্রমাণ ছাড়া শুপু মুখের কথায় মিঃ হিচককৃকে বোঝানো 
যাবে না। কাজেই তৃত্রংড বযাপারট। আজ বাতের মাধোই আমাদের 
প্রমাণ করত হবে। 

আজই-_ 

এখনই 1 খানিক সনয়ের মধো আমি তোমাকে লিয়ে রেরিয়ে 
পড়বো । আনদের সঙ্গে থাকবে লব আর ওর়পািটন। গাছি তৈরি। 

“রা! কেটি কোন কথা পলা পারালা না । সমস্থ আপত্িগালা 
দের মনের মবা জট পাকািয় গেল। কেবল তারা দেখতে পেলো” 
বব টেবিলের পপর রঢ করে সাদ। খড়ি দিয়ে আক কাটে 


গাড়িতে বু আর এয়াদিটন অপেক্ষা করলো । পীট আর জুপিটার 
হেঁটে যাচ্ছিলো সামনের অন্ধকার পাহাড়ি খাদের রাক্যা ধরে ভয়ংকর 
দুর্গের দিকে, চ:রদিক নিন অন্গকার । আকাশে চাদ নেই--কেবল 
গুটি কয়েক তারা দুটে আছে । 

জুপিটার অন্য দিনের তুলনায় খুব একটা জোরে হাটতে পারছিল 
না। পা টেনে হাটছিল। পায়ের বাথাটা এখনো ভালভাবে সারেনি 
তার? খুব সম্পণে পাথরের ওপর পা ফেলছিল। নামনের দরজাটা! 
ঠেলে ভিতরে ঢুকলো রা দু'জনে । এগিয়ে গেল । আজ ইচ্ছে করেই 
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তারা অন্যদদিক থেকে পরীক্ষা কর! শুরু করলে! । এক সময় লক্ষা করলো 
তারা ছোট একটা দরজা । দরজ| দিয়ে পাথর কেটে পিঁড়ি নীচে নেমে 
গেছে। জুপ দরজার সামনে দা ছেয়ে একটা চিহ্ছু আকলো তার সাদা 
খড়িটা দিয়ে--হারপর ভিতরে নামলো ৷ ওর পিছনে গীট---সেও চিন্চ, 
দিলো । এবার তারা সিড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেনেই দেখতে 
পেলো একট! ভারি সুন্দর ঘর ! রকমারি আসবাবপত্রে সাজানো । 

জুপিটার বললে- এটা একটা সাজবর বলেই মনে হচ্ছে । 

সত নয় বুঝলান । কিন্তু জায়গাটা আমার মোটেও ভালবোধ হচ্ছে 
না। ভীষণ চাপা, দম বন্ধ হয়ে অংসছে। 

চ্ুপিটার চারদিকে তাকালো । মুহুতে তার মুখ চোখ বদলে গেল । 
কিছু একট! যেন সে দেখতে পেয়েছে! নিজের মধো সম্বিত ফির পেয়ে 
জুপিটার বললো কিছু দেখতে পাচ্ছ? 

ভাল করে ঠা! এবার দেই যৃডিটাকে লক্ষা ক? পু চেষ্ঠা করলো । 
মৃতিটা একট! নারার,। বন্ুকালের পুরনো পোশ।ন পরণে তার। 
ঘাগরার মতো পা পযন্ত ঢাকা ভার গলায় মোটা দড়ি বধ, দডিটা 
তার পা পর্বস্ত নেমে এসেতছ ৷ অয়েটি যেন তাদের দিকে বড় বড় চোখ 
কারে তাকিয়ে আছে। 

জুপিটার কিছ বলার অনেই শীট বললে, সেই মেয়েটি নয় ডো, যার 
কথা সিঃ খেক আমের বলেছেশ। 

কথাটা এবার নগজে ঢকতে দাজনেই যেন স্থির ভায় গেল। রক 
শুকিয়ে গেল তাদের । নড়তে পারুল। না । মেয়েটি ক বড় চোখ 
নিয়া মান জালে ছাপদল ডাকপ্ছ । | ছবর মন্দা হিসফিচাস শক শলতে 
পাচ্ছিলো স্পষ্ট । একলময় জুপিটার বললে--তোনার হাতের উ্চটা 
একবার জালো। তবে এখন নয়, যখন বলবো । 

কথাটা বলেই জুপিটার এক মুহুর্তের মধ নিজের হাতের ট্চটা ঠিক 
করে নিয়ে গীটকে ইশারা! করলেো!। মুহুর্তে ওদের হু'জনের হাতের টর্চ 
অন্ধকার চিরে জোরালো হয়ে পড়লে! মেয়েটির মুখের €পর ৷ সেই 
আলোয় ওরা বুঝতে পারলো নিজেদের ভুলটা | ঃ 
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জুপিটার বললে-_এটা একটা আছনা। 
আমার কিন্ত ভাল মনে হচ্চে না জুপ । নিশ্চয়ই ওটা সেই মেয়েটির 
আম্মা । চলো চলে ধাই। 
দাড়াও । 
জুপিটার দ্রুত হাতে পীটের হাতট। ধরে ফেলালা ৷ তারপর বালে 
শোন পীট, ওট! আপাতদৃষ্টিতে ভূত বলে মনে হলেও আসলে ভূতট্ত 
কিছু নয়। ময়নার ওপর ছায়। পড়েছিল কোন কিছুর  ' 
মনে হয় তাহলে আয়নার ভিতারেই দে আছে তাই না? 
ঠিক ঠাই। সেইজগ্র তো তোমাকে বললাম আর বেশী বাড়াবাড়ি 
না করে মিঃ হিচককৃকে বলে অসি এই দুর্গের কথা । দুর্গ টাতে। ভূতুড়ে 
এই বিষয় তো সন্দেহ নেই । তা নেই এর জঙ্য প্রনাণ দরকার ৷ সবে 
আমরা সেই প্রাণের কাজ শ্ররু করেছি! আরো অনেকটা কাজ 
আনাদের বাকি । 
কথাট। শেষ করে বল'লা। জুপিটার আমাদের এখন প্রথম কাজ হলো 
আয়নাটার গ।রে চাকর চিহ্ন পিয়ে রহস্য খোজার কাজ হাত দেওয়া । 
এবার তারা আয়নাটার দিংক 'এরগিয়ে গেল। জুপিটার তার চক 
দিয়ে দাগ দিলো । তারপর আয়নাটা পরীক্ষা করতে লাগলো । কোন 
কিছুই তার চোখে পড়লে। না! তারপর এক সনয় আয়নার পিছনে 
এসেই সে অবাক হলো।। 
কি দেখছ জুপ। 
একট ছোট দরজ | 
সানান্ত একটু ঠেল। দিতেই দরজাটা খুলে গেল। খুব অবাক হলো 
জুপিটার । এত তাড়াতাডি যে দরজাটা সানান্য ধাকায় খুলে যাবে 
ভাবেনি সে । 
এপার সে দেখতে পেলো দরজার ভিতর থেকে মুড়জের মতো একট! 
অন্ককার ফালি পথ এগিয়ে গেভে। 
এবার তারা শুড়ঙ্গের নধ্যে প্রবেশ করলে! ৷ দরজায় দু'জনেই চিন্ত 
দিলে! ! চিহ্ন দিলে নুড়ঙ্গ-দেয়ালের গায়ে তারপর এগুতে লাগলো 
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অন্ধকার নুডল। পাশাপাশি চলা মুস্থিল। 

ননে হয় এটা কোন “সিক্রেট প্যাসেজ' | 

ঠিক তাই । 

সরু দেয়াল ধেঁষে দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছিলো । দেয়ালের গাঞ্লো 
খড়খড়ে। চকের দাগ দিতে গিয়ে বুঝলো, জুপিটার । অন্ধকার যেন 
আরো বাড়লো । সেই অন্ধকারের মাধো এবার যেন ভারা শুনতে পেলো 
পায়ের শব! কেউ যেন তাদের পিভন পিছন আসচ্ছে ৷ চাপা সতকিত 
পায়ের শব্দ । আসল! ফেললো পিভনে | কিছুই চোখে পলো না । এবার 
মনে হঙ্গো ক্ীণ একটা শক তার! *নতে পাচ্ছে একটানা সুরের শর | 

নীল অশরারী আত্মা আবার তার খেলা আরস্ত করেছে। 

জপিটার জবাথ না দিয়ে দেয়ালের গাল্য কান পাতলো । তারপর 
বললো-আমা দর দেয়ালের পাশ খোক শক্টা ছেসে আসন! 

ভার না/ন দেয়াপুলর উল্টো দিক সেই অশগিরী আত বলতে চা হ। 

আমার তো তাই মনে হয়। যাউঙ্কোক পীট ভয় করলে আমাদের 
চঙ্গবে না। 

আছ? রাতর মাধা আমাদের সব প্রমাণ জোগাড় করুতই হবে। 

পারল সেই না মুতির ইন্টার(১৬ নেব । 

ইপ্টারভিউ নেব । মানে তুমি কথা বলবে তার সঙ্গে । 

বিস্তারিত তা'ব কথাটা ছু ডে দিলো গীট | জুপিটার বললে--তাতে 
ক্ষতি কি ? বাদ তাকে কাছে পাই এমন স্বুযাগ কি ছেড়ে দেব মনে করো । 

পাট এবার জ্ুপিটারের দিকে তাকালো । তারপর বললে, তোমার 
কি মনে হস্ড আর কিছুক্ষণের মধোই আমরা কোন ভয়ঙ্রে ঘটনার 
মুখোমুখি পড়াবে!। 

কিছুক্ষ-ণর মধ নয়, আমরা এক্ষুনি মুখোমুখি হয়েছি । ভাল করে 
তাকিয়ে দেখ। 

সামনের দিক তাকিয়ে পীটের চোখ জেড়। বিশ্রয়ে বিস্ষকারিত 
হলো। মুখে কোন কথা এলো না । দেখতে পেলো ধোয়ার কুশলী 
পাঁকিয়ে তা্ধের সামনে যেন ধাড়িয়ে আছে এক মায়াবী মৃত্তি। 


কি 


মূহুর্তে ক্যামেরার আলোটা জালালে। জুপিটার । সেই চকিত আলো! 
চারদিকের অদ্ধকারকে চিরে পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল । ধৌয়াময় 
হয়ে উঠলে জায়গাটা | 

পাঁট বললে, আনি ওর মুখটা দেখেছি, ঠিক দৈত্র মতে । 
দ্রাগনের চাইতেও ভয়াবহ সাংঘাতিক । 

আনিও দেখেছি । 

পাট যেন এবার আশ্বস্ত হলো! জুপিটার তার মুখের চেহারা লক্ষা 
করে বসলো তবে আমার ননে হয় বাপারটা সবই আনাদের কনা । 

বল। কি, সত দেখিনি বলতে চাও! 

ভা নয়। একট হেসে বলাল সে পাটের দিকে তাকিয়ে, পাহাড়ের 
কুয়াশার নধো মানবেমাবে এই ধরনের কালনিক চেহারার ড্রাগন বা 
দৈতাদের দেখা যায়, €&লা আসলে বৌয়া ছাড়া কিছু নয়, এটাও ঠিক 
তাই, খছে। না গোয়া ছলে শিলিয় গেল । 

পীটের তর যেন শিশ্বাস হলে। ন।। ভয় ভয় ঝঁরিছিল তার | জুপিটার 
বললে, ত”ব এটা ঠিক, গোটা পরিবেশটা আলীকিক পরিবেশে এমনভাব 
হয়ে আছে যে ভৌতিক ব্যাপারট। প্রতি নুহু-ত অগ্রভব করা যায় । 

ঠিক হাই। আর সেইজন্যই তো আনি তোমায় আগেই বলেছি 
দূ্গটা ভৃতদের আন্ডাখানা। 

তা নানি, তবে সেই ভূত কোন অশরীরী আম্মা! নয়। পরিবেশটাকে 
ভৌতিক করে তোল:র পিছানে আমার ধারণায় কোন জীবন লোকের 
হাতি "চি 

মানে ভূমি কি বলতে চা€ এই সমস্ত ভয়ঙ্কর অসভূতিঞচলে! মানুষ্রে 
তৈরি, এখানে কোন মৃত আম্ম! নেই । 

ঠিক ভাই । একট হেসে বল'ল জুপিটার ; যদি সত্যি সত্যি এইসব 
আম্মার কাজ হতো, তাহলে সে আমাদের ভয়ঙ্কর দুর্গে না আসার জনা 
বারণ করতো না, জিপসি সহিলা, টেলিফোনে কথা বলা নিশ্চয়ই এগুলো 
ভূতের কারসাজি নয়! 

তাঁ নয়। 


এখনো! য! কিছু ঘটছে, ত1 কেবলমাত্র আনাদের ভয় দেখানোর জন. 
ধাতে আমরা এখান থেকে চলে যাই, বাইরে গিয়ে সবাইকে বলি এই 
বাড়িটা ভূতের আছঢাখানা। কেউ যেন না আসে আর । 

লট এবার বললে, ধদি তোমার কথ! ঠিক হয় তো৷ তাহলে ওই 
লোকটা খায়! দাওয়া! করে কি ভাবে, এখানে কাউকে দেখিনি 
কোনদিন। 

আমারও সেই একই গ্রখু । ঠিক আছে চলো দেখি এগিয়ে ফাই । 

অন্ধকারের জটিলত৷ আরো! বেড়ে যায় যেন। অন্কুত এক চাপা। 
হিসহিস শব্দ ছছিয়ে যায় চারদিকে । পীট অন্লভব করে অদৃশ্য ছায়া" 
মৃতিটা এখনো যেন তাদের অন্সরণ করে চলেছে ৷ জুপিটারের মধ্যে 
কোন বিকার নে । ভয় পেলেও তাকে বোঝা যায় না। 

একসনয় তারা স্রচজের শেষ প্রান এাস পৌছালে! । অবাক 
বিশ্ময়ে তারা দু'জনেই অপ্রতি5, ভারযস্ত্ের বাজনার শব্দ যেন এবার 
আরো স্পষ্ট শুনতে পেলো তারা । 

গীটের টচের আলোটা জ্বালিয়ে তা নিভিয়ে ফেললে জুপিটার । 
তারপর পকেট থেকে খড়ি চক দিয়ে দরজাব গায়ে নিজদের সাংকেতিক 
চিক্ধ একে অস্ফুট চাপ! স্বরে গীটকে বললে, আনরা প্রজোকশান রুম 
প্রবেশ করেছি লীট । খবরদার তুমি কিন্তু উট জ্েলে। না, নীল মায়াবী 
মুতিকে আনরা এই আকারে অবাক করে দিতে চাই। 

এবার তারা ঘরের দেয়াল ঘেসে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল। 
গীট অনুভব করলে! তার পায়ের নীচে নরম কোন ঠাণ্ডা স্পর্শের 
অনুভূতি । দ্রুত সে থমকে গেল) তারপর সে জায়গা বদল করে এলো 
জ্বপিটারের কাছে। 

ঘরের মাষখানে পৌছে এবার তার! হনে গোটা ধরটার €পর দৃষ্টি 
ছড়ালো। একসময় নজরে পড়ল! একেবারে কোণের দিকে নীল একটা! 
আলোবুত্ত জায়গা । দেখতে দেখতে ওই নীল আলোয় গোপন সে রহস্য 
অনুভব করলো! ভারা । আলোটা স্থির হয়ে আছে যেদ। লীটের মনে হলো, 
তবে কি ওই নীল আলোর মধ্যে মায়াবী সেই নীল মৃতির কোন রহস্ত 
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মিশে আছে! সেপুনরায় কিছু বোঝার আগেই দেখতে পেলো জুপিটায়ের 
হাতের ক্যামেরার আলো অন্ধকার চিরে মূহুর্তের জন্ম বলসে উঠলো হেন। 

জুপিটার বললে, আমি ওর ছবিটা তুলে নিয়েছি । শীট জবাব 
দিলো না। তারমধো বিশ্মফের ঘোর তখন জমাট বেষেছিল । ভাবতে 
শিয়ে সব কিছু তার গুলিয়ে যায়। জুপিটারকে বললে ফিসফিস করে, 
একটা কাজ করলে হয় নাজুপ। 

কিকাজ? 

যদি তোমার মনে হয় সে €উ আলোটার কাছাকাছি কোথাও আছে, 
তাহলে আনরা তো তাকে ডেকে বলতে পারি আমরা ভার সঙ্গে বন্ধু 
করত চাই | সেও ভাহলে বুঝে পারে আমাদের অভিপ্রায় । 

পাটের কথায় উৎসাহী হয়ে জুপিটার দলে, কথাটা একেবারে মন্দ 
বলো নি, ঠিক আছে চলো আরো কিছুটা আমরা নিঃশান্দ এগিয়ে যাই, 
কালপ্র আমি ক ডাকছি | 

€বর তারা আ.রো পানিক এগিয়ে গেল বৃহস্যাময় নীল আলো লক্ষ্য 
কবে । ভারপর শোনা গেল জপিটারের ক্র, মিষ্টাব টেরিল, আমরা! 
আপনার সঙ্গে কথা বলতে চা, আমরা আপনার বন্ধু। আপনি 
আমাদের কথা শুগ্ুন দয়! করে। 

জুপিটারের কঠন্ছর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে গেল, তারপর আবার 
সেট নিরন্ধ অন্ধকারে ঢাকা বুকচাপ নির্জনতা । এবার জুপিটার চুপ 
করে চারদিকের ব্যাপারটা নিজের নধ্যে অনুভব করে শাবার চীৎকার 
করে ডাকলো, গিষ্টার টেরিল, আমি জুপিটার জোন্স, আমার সক্ষে আদ্ছে 
পিটার ব্রেনশো আমরা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলে চাই | 

দুহুতের নধ্যে বাজনা থেমে গেল । 

স্কুপিটারের হাতটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করলো! পট । তারপরই 
তারা দেখতে পেলো অন্ধকারের মধো রহস্যময় সেই নীল আলো যেন 
চলতে শুরু করেছে । ক্রমান্বয়ে উঠে ঘাচ্ছে ওই আলো উপরের দিকে". 
একেবারে ঘরের ছাদের ওপর..'জুপিটারের মনে হলো আলোটা কেউ 
যেন ঘরের সিলিংএএর সঙ্গে বুলিয়ে রাখলো! তারপরই তারা নির্জন 
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অন্ধকারের নধ্যে অনুভব করলো বুকচাপা আর্ভনাদের শক." “ভারি অস্ভুত 
স্বরে শক্াট! ছড়িয়ে যাচ্ছে ভাদের দিকে । রর 

তগ্জতনত চায়ে পড়লো । ভাদের ননে হলে! কেউ বা কারা যেন 
জোর পায়ে অন্ধকারের মধো দিয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে । 

সে অবাক বিশ্ময়ে দেখতে পেলো দুজন আরবা পোশ!ক পরা মানুষ 
ভাদের দিকে এগিয়ে আসাছ। 

পাট কিছু বোঝার আগেই টের পেলো বিরাট একটা জাল যেন 
তাকে জড়িয়ে ফেলছে ৷ আচনকা ব্যাপারটা ঘটার জগ্তা সে ঠিক তেরি 
ছিল নং । টটটা পছ়ে গেল তার হাত থেকে মাটিভে . নীচু হয়ে টচটা 
খোজার মাতা অবসর পেলো না । জালে মাড় আটকে পড়ার মুভা সে 
অগভব করলো! জালের নাধ্য সে নিজে জড়িয়ে গেছে । নিজেকে ছুটে 
বার করে নিয়ে যা€য়ার চেষ্টা করলো পাট । ভার আগেই কে ষেন 
ভার পাণ্টা টেনে ধরলো, মাটিতে পড়ে গেল সে তারপর জড়িয়ে গেল 
জালের মধ্যে । অস্থাভার্বিক ভয়ে পীটি চীৎকার করে ডাকলো! জাপটারের 
নাম ধার, জুপ আমাকে বাচাও। 

কিন্ত আশ্চঘ কোন উত্তর পেলো না জুপিটারের । 

মাটিতে পড়ে গিয়ে আতঙ্কিত চোখে তাকালো পাট! চোখে ভার 
অন্ধকার ছাড়া কিছুই পড়লা না। কেবল দেখতে পাচ্ছিলো রহস্যময় 
€ই নীল আলো স্থির হয়ে আছে । গার মনে হলো ওই নীল আে। 
ভেদ করে নীল নায়াধী মৃতি ষেন ভার দিকে এগিয়ে আসছে । ধীরে 
ধারে একটি লোমশ হাত যেন তার গলাকে স্পশ করছে". 'পীট কথ। 
বলত পারেনা ভিয়ে চোখ বুজে ফেললা। 

একসময় জুপ অন্ঠুতব করলো তার পায়ের ওপর কেউ যেন হাত 
রেখেছে । চমকে তাঁকালো সে কে জপ: 

চোখখুলে চমকে উঠলো । যুখট। দেখতে পেলো অস্পষ্ট কেবল শুনতে 
পেলে এক না়ষের কটম্বর-কচি ছেলে দেখছি । আশ্চঘ ছেলে তো 
তুমি, সবাহ ভয় পেয়ে যেমন পালিয়ে যায় ভেমনি তুমি পালালে না কেন 
-স্এখন দেখছি ভারি বিপদে ফেললে । 
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পাটের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। তবুসে শুকনো গলায় প্রশ্থ 
করলে -তুমি কে? কিচাও? 

টিন অফ্কুত ভাবে হাসলো । তারপর বললে, তুমি পাতালপুরীতে 

বাছা-_আমাদের রাজো। কথাটা বলল লোকটি কাধের ওপর 

্ পিছনের দিকে চোখ মোলে তাকালো । মনে হয় কেউ যেন এগিয়ে 
আসছে। সঠ্যিন তাই ৷ পাট ভয়ার্ত চোখে তাকালো । ভারি অন্তত 
ভাষায় ভারা কথা বলালো নিজদের সধ্ধ্য ! তারপর জালে যেমন করে 
নাছ টেচস ভোলে সেইভাবে একজন জালশ্ুদ্ধ, পীটকে টেনে তুললো 
ঠ'র পিঠের ওপর | পঁটি বেশ টের পাস্ছিল অন্ধকারের মাধা দিয়ে 
লোকটা যেন তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে । একসময় একট। পরে এস 
পৌছলো।  ঘরটাকে পাতালপুরীর কারাকক্ষ বলাই ভাল খুব ছোট্র । 
অসম্ভব ঠাণ্ডা আর" পোশাক পর! লোকটিকে একজন শিছুষী মহিলা 
এবার প্রশ্ন করলে--আবদুল কোথায়? 

পাট জালের মধ্যে জয়ে থাকা অন্স্থায় গণকিছু দেখতহ পাক্ফিলো। 
লোকটি বললে সে জেলডাকে ডাকতে গেছে । নার একজন জিপসি 
খোয়েক নজরে পড়লো পীটের-- 

এপার বেটে আরবা লোকটি এই জিপসি নেয়েটিকে বললে ; এক 
কান্ত কারা, দরের হালাট! লাগিয়ে দাও পারে থেকে তাহলে এদের 
কেউ দেখাতে পানে না। 

“্দ পালা নি দিক আছে তুনি যশ আমি বাদস্থা করছি । 

ভানও চলো। গুদের ছটোকে যে ভাবে বেঁধে রেখেছি ভাতে গুদের 
জোভ। ভিড়ে ৭ প9।নে। দুশকিন। | এবল কক বর বিদুক্ষন এক। থাকুক | 

কথাটা বল দু'জনেই চঙলগে গেল। 

নীরব-- নির্জনতা । পাট কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। 

একসময় নির্জনতা ভেঙ্গে পীট শুনতে পেলো! জুপিটারের ক্ষপন্থর । 
পীঁট, ভুদি ঠিক আছ তো। 

চমকে উঠলো! পট জুপিটারের কণ্ঠন্বর শুনে । 

আমি নুস্থ আছি। আমার খুব লাগেনি কোথাও! খুব বিপদে, 
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পড়তে হলো । কথাট! বলে জুপিটার বললে, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, 
বলতো আমি জালটা সেই মতো কেটে দিই | 

পারবে? 

জুপিটার হার ডান হ্কাত দিয়ে পকেট থেকে দুরিটা! বার করলো।। 
তারপর পাঁটের পছন্দ নতে। জায়গা দিয়ে কেটে দিলো জালের খানিকটা 
ঘা । 

ছোট রিটা দিয়ে কাটতে কষ্ট হলেও শেষ অবধি সমর্থ হলো 
জ্রপিটার। এবার নিজের হাত ছুটে! জাল থেকে মুক করে নিয়ে পীট 
নিজের হাতে জালের বেশ খানিকটা অংশ ছিড়ে ফেললো । হয়ত 
জালট! পুরোপুরি ছিড়ে ফেলতে পারতো, কিন্ত হাব আগেই তারা 
গুনতে পেলো পায়ের শব্দ । কেউ যেন আসছে । এক সময় শারা 
দেখাতে পেলো 'তাদের অঘমান সঠিক । জিপসী নেয়েট!। এগিয়ে গেল 
ছোট টেবিলটার দিকেন-জালমুক্ধ জুপিটারের দিকে তাকিয়ে অবাক 
হলে! সে, তারপর ভাকালো পীটের দিকে । দুজনকেই জাল ছিড়ে 
ফেলতে দেখে অবাক হয়ে বললে--আশ্চদ খুদে শয়তানাতো সব-দানাও 
দেখাস্ছি এবার । 

এবার সে দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে কাক যেন ডাকলো! 
খানিক সময়ের মধো বিছুধা সেই মহিলা এগিয়ে এলেন । কিছুক্ষণ আগে 
একেই তারা দেখেছিলে।। 

জেলডা এক কাজ করতো, মোটা দি নিয়ে এসো । পাখি ভুটো 
গড়ার চেষ্টা করছিল! ধরে ফেলেছি । 

তাই নাকি! দড়ি নিয়ে ফিরে এলে। জেলডা । এবার তারা দু'জনে 
মিলে খুঁপিটার « পীটকে তাল করে টেবিলের সঙ্গে ধেধে ফেল:লা : 
জুপিটারের হাড ছটো পিছন দিকে বাধল। তারপর ছ'জনে চলে গেল 

এদিকে দীথ সয় পার হয়ে গেল। জুপিটার ও পীটের জন্ত অন্বস্তি 
বোধ করলো বর অর শয়াদিটন। আর কতক্ষণ ভারা ভাদের জন্য 
অপেক্ষা করবে । ননে হয় গুদের কেন বিপদ হয়েছে । বিপদ না! 
হলে এতটা সময় নেওয়া উচিত নয়। এতক্ষণে তাদের ফিরে আলা উচিত 


গর 


ছিল। শেষে ববের আপত্তি সাঙ্বও ওয়াদিউন তাকে নিয়ে অন্ধকারের 
'মধো এগিয়ে চললে ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে--সঙ্গীদের সন্ধানে | 

€য়গদিটনের লঙ্কা চওড়া চেহারার পাশে ববকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল । 
মানে মান ভয় পেলেও আবার ভাবলো ওয়1দিটন তার সঙ্গে যখন আছে, 
তখন ভয়ের হেত নেই । লোকট। সাহসী, বৃদ্ধিতেও তার তুলনায় পটু । 
অন্ধকারে তারা এগিয়ে গেল ভয়ঙ্কর দুর্গের দিকে । অন্ধকারে দুর্গের মধো 
প্রবেশ করত দেশ অস্বস্তি বোধ করছিল বধ! সার সার দরজ।.' কোন 
দরজ। দিয়ে যে তারা ভিতরে প্রবেশ করবে ঠিক বুঝতে পাঙ্ছিলো না। 
তাদের কান্ধে কোন ৮৪ নেই । তবু ওয়াদিটন সাধ্যমতো সঠিক 
দরজ'টা খু'জ বার করার চেষ্টা করলো দেশলাই জ্ঞালিয়ে। একসময় 
ভাবর। দেখতে পেলো একটা দরজার ওপর চকখড়ি দিয়ে আকা--? চিনু। 
চিছুটা লক্ষ্য করেই ওয়দিটন বলাল- সাদাথড়ির দাগ, মনে হয় এই দাগ 
মাষ্টার জপিটারের দেওয়া । র 

বব লক্ষা করলা চিহুটাকে। ঘরের আর কোথাও তার! কিছুই 
দেখতে পেলো না । খয়াদিটন বলল্লে ববক--ঘরটা কি আশ্চর্য ধরনের 
দেখছ? কতগুলো দরজ|। আর প্রত্টি দরজার মধ্যে যেন একটা 
রহস্ত আছে । কিন্তু রা ঘরের বাইরে শেল কোন দরজ। দিয়ে । 

কোন দরজার ওপর আর চিঠু জে পেলো না; এবার বব বলে 
আয়নার পিছুনটা একবার দেখলে হয় । এনে হয় আয়নার পিছন ঘে 
স্রেমটা আছ ঠারনৎধা কোন রহস্থা লুকিয়ে আছে 

চলে! দোঁখ একবর। 

এহার তারা আয়নাটা ভালভাবে পরান করে চনকে উঠলো । 
নান চিকই--ভো ৪ একটা তজা হার দেখতে পেল । দরজাটা 

খোলা । 

দরজ বর ওপর খডিচক দিয়ে গাক। জুপিটারের চিন: 

ওয়াদিটন সেই চিছু লক্ষা করে খুশী হলো: বললে, নত্যি মাষ্টার 
জুপিটারের বুদ্ধ মাছে । সাংকেতিক চ্ছি বাবার না করলে, কিছুতেই 
আমর] এই অন্ধকারে পথ বুজে প্তোন না। 
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অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তার! হাটা শুরু করলো। সুড়ঙ্গ পথ। এই 
পথ ধরে একসময় তারা এসে পৌছলো৷ একটা দরজার সামনে । আবার 
দেখতে পেলো! সাংকেতিক চিহ্ু। এবার তারা ভিতরে ঢুকলো । নিরক্ধ 
অন্ধকার । কিছুই চোখে পড়ে না। একসময় বব পা বাড়াতেই 
কিছুতে যেন ঠোন্ধর খোল1। নীচু হয়ে সে দেখতে পেলো একটা টর্চ 
পড়ে আছে। টট। হাতে তুলে শিয়ে জালালো বদ। তারপর 
গুরাদিটনকে বললে--গীটের টর্চ । 

ওয়াদিটন বললে-_ঠাহলে বোঝ। যাচ্ছে এখানেই ওরা এসেছিল-_ 
আর কিছু একট! এখা নই ঘটেছে। 

এরপর তার ঘরের চারদিকে লক্ষ্য করতে লাগলো । কোন চিন্ু 
চোখে পড়লো না। 

এদার তার! ঘরের অন্যদিকে এস দাড়ালো । দেখতে পেলে! সাদা 
পর্দার পিভান স্কোট একট। দরজ। | গর্যাদিটন লক্ষা করলো দেয়ালের 
অনেক উচুতে খড়ির চিতু। ভবে কিছুটা এলোনেলো । বা।পারটা লক্ষা 
কারে চনকা/লা সে। 

বব ভার দিকে তাকালা। বললে; কি ভাবছ? 

ভাবছি, মাষ্টার জুপিটার আর গীটকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে কিনা 
সেই কথা। 

তোমার কি তাই মনে হচ্ছে? 

ই্যা। অভ্ভতঃ দেয়ালে সাদা খডির এলামেলো! দাগগুলো! দেখে ভাই 
মনে হচ্ছে আমার । মনে হয় কেউ তাকে কাধে তুলে ধরে নিয়ে গেছে 
এই পথ দিয়ে। ত1 না হলে সাদা খড়ির ওই দাগ দেয়ালের এত উচুতে 
এলো কি করে এজ উচুতে তো দাষ্টার জুপিটারের হাত যাওয়ার 
কথা নয়। 

বব বুধতে পারলো! ব্যাপারটা, বললে, তাহলে কি করবে ঠিক করলে 
এখন। | | 

খুজে বার করতে হবে ওদের । 

কথাটা! বলে ওয়দিটন এগিয়ে গেল। বব তার হাত ছাড়লো! না । 
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আবার তার দেখতে পেলো সামনে পাথরের ছোট ছোট সিডি নীচের 
দিকে নেমে গেছে । ওয়াদিটন নেন গেল ওই সি বয়ে । 

ববর কাছে ব্যাপারটা ভয়ের হল সে আপত্তি করতে পারলো 
না। নিঃশবে সে ওয়দিটনক অনুসরণ করলে) । 

চারিদিক ঘন অন্ধকার ঢাকা । অন্ধক।!র ত'রা পরস্পর পরস্পরকে 
লক্ষ করাত পাচ্ছিলো না। তাদের মনে হচ্ছিল এই অন্ধকারের মাষো 
বাতাস যেন বন্ধ হয়ে আনছে । নির্জন নিস্তক্ধতাই হজানই বিব্রভাবাধ 
করতে লাগলো । খানিক মূহুর্ত চপ কার দাড়িয়ে থাকলো গ্যাদিটন। 
কিছু ষেন তার নজরে পড়ছে ! এবার তার। দু'জনেই সহসা দেখতে পেলো 
ওই অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো যেন এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। 
ববক নিয় দ্রুত দেয়ালের গা ঘেসে সরে দাড়ালো গয়দিটন । খানিক 
বাদে তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো একজন মহিলাকে 1 মহিলাটি হাতে 
একট বাতিদানি নিয়ে এগিয়ে আসছে । পাথতরর দেয়াল খেসে পাড়িয়ে 
থাকা ববের নধো অন্তু একট। শিহরণ চলাভল তখন ।  ওয়গদিটন তার 
হাতটা শক্ত করে ধরে আছে । কথ! নেই কারো মুখে | মহিল! দেখতে 
দেখত তাদর কাছাকাছি হলেন। বকের ভিতর রক ছলাৎ করে 
উঠলো ববের। মুখট। শুকিয়ে গেল। মহিল। আলো হাতে এবার 
তাদের ডানদিকের সরু কালি পথটা ধরে এগিয়ে গেল । এতক্ষণ যে আলো 
ছিল, তা সরে আবার অন্ধকার নেমে এল তাদের সামনে | পিয়দিটন 
বললে চাপা স্বরে বকে, চলো আনর! গুকে অনুসরণ করি । এবার 
তারা অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগলো । খানিকটা 
ঘাণয়ার পর তারা আর সেই আলো দেখাতে পেলো না । একবারে শেষ 
মাথায় পৌছে তারা দেখতে পেলো, গিরিখাদের একবারে ঢালু অংশে 
তারা এসে পড়েছে) সামনে সরু একটা ট্যানেল। অন্ধকারে ঠিক 
রোবা গেল ন! ট্যানেলটা কতদূর গিয়েছে । মনে হয় খাদের ভিতর 
দিয়ে এই সরু ট্যানেলট! চলে গেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত । ওদিকে আর 
পা! বাড়ানো নিরাপদ বলে মনে হলো না ববের। তবু খর্াদিটন আরে! 
হ'এক পা এগিয়ে গেল। সহসা ববের মনে হলো তাদের হাঁজনের 
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তয়ঙর ছুর্গস-_-৭ 


মাকধান দিয়ে কিছু যেন একটা উত্ড গেল। অনে হয় কোন পতজ, 
পাখির নতো ডানা আছে বলে মনে হলো, পাখনার ঝাপটা পরিষ্কার টের 
পেয়েছে বর। উনকে উঠলো সে। পিছন থেক টেনে ধরলো 
ওয়1দিটিনের হাতট!। বললে ছয়ার্ড গলায়, মনে হয় বাছুড উড়ে গেল। 

বাছুড নয়, মনে হয় রন্চোষা পাখি । 

এপার ববের কথায় হাসলো তর্যাদিটন। উড়ে যাওয়। প্রা্থীটাকে 
লক্ষয নরাতে করত বললে, বাক বেঁধে উড়ে গেল পাখিগুলো, তুমি হয়তো! 
জক্ষা করোনি, এলো লম্বা লেজের টিয়াপাখি। পাহাড়ি গিরিখাদের 
আদলে এই পাখির বাস। কথাটা বলে গরয়াাদিউন ববকে বললো, চলো 
এখান ননে হয় ভাদের খুজে পাব না। এবার আমর! মহিলা ষে দিক 
দিয়ে এসেছেন সেই দিকটা একবার দেখি। 

অ।বার তারা এগুতে লাগলো । এক সময় তারা শুনতে পেলো 
বুকচাপা আর্তনাদ । 

জুপিটার নয় তো 

কান খাড়া করে গোঙানীর শব্দটা শুনলো ওর়াদিটন । তারপর 
বললে, চলে! শবট। লক্ষ্য করে এগিয়ে যাই আমরা । 

ধুকচাপা আর্তনাদ লক্ষ্য করে এতে লাগলো দু'জনে । খানিকটা 
এগ্ধবার পর ওই শব আরো পরিষ্কার হলো । এবার তাদের নজদুর 
পড়লো চোট একটা দরজ।। দরজাটার ওপরে কোন ক্রুশমার্ তারা 
দেখতে পেলো! না। তবু মনে হলো শব্টা যেন এই ঘর দিয়েই আসলে । 
দরজাটা খোলার চেষ্টা করালে! তারা পারলো না। কেউ ষেন তালা বন্ধ 
করে দিয়েছে! দরজাটা! ফাক কার চোখ রাখল ওয়াদিটন। মনে 
হলো এই ঘরে কেউ যেন গোগাচ্ছো বরকে টর্টটা জালতে বললো 
ওর়াদিটন। উটের আলো পড়তেই ভিতরের বন্দী ছুই গোয়েন্দাকে 
নজর পড়লো ওয়াদিটনের । চাপা স্বরে ডাকলে? মাষ্টার জপ । 

কে ওয়'দিটন ? 

হ্াা। * 

পস্ছনের জানল। দিয়ে ভিতরে এসো ; টপকে আসতে পারবে । 
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এবার তারা কালবিঙম্ব না করে অন্ধকার ছোট ঘরের সেই এক 
ফালি জানলাটা খুজে বাব করলো ৷ পাল্লাহীন একটা ফৌোকর বলাই 
ভাল। ববনক হুলে দিয়ে নিজে ভিতরে ঢুকলো ওয়াদিটন। ওদের দেখে 
এবার স্বস্তি পেলো জুপিটার আর পাট । দ্রুত হাতে ওদের দড়িগুলো। 
কেটে দিলা ওযাদিটন । পাট বললো, এখুনি আমাদের এখান থেকে 
পালানো দরকার । লোকগু”ল। খুব বাজে ধরনের । 

পীটের কথায় বব বলল, ভোনরা তো লোকের কথা বঙগছ্ছ, 
আমার তো নানে হয়, এখানকার সবকিছু মারাজ্মক ধরানের, এমনকি 
পাখিঞুুল। পরম ! "সার একট হে আমাদের তো শেষ করে দিতো! । 

কি পাখি ? 

মার তো ননে হয় রক্ধচোষ। । তবে তর়্াদিউন বললে। পাখিগুলি 

'নাকি বড লেজয়াল। টিয়াপাখি ৷ কথাটা! শোনানাত্র জুপিটার যেন লাফিয়ে 
উঠলে। ৷ বললে, তুমি ঠিক বলছ, পাখিগুলো বড় লেজয়াল। টিয়াপাখি' 

চলো, এখুনি আমাদের স্ধোনে যেতে হবে। 

কোথায়? 

গিষ্টার রেক্স'এর বাংলোয়। 

সবাই অবাক! প্রশ্ন করলো নকলে একসঙ্গে, ফেন ? 

মনয় মতা বুঝতে পারবে । 

কিন্ক রেঝের সঙ্গে এই ভয়ঙুরে দুর্গ রহসোর সম্পর্ক কি জুপ। 

আছে সময় নতো নিশ্চমই টের পাবে। 


'অসনয়ে দরজ। খুলে গোয়েন্দ। তিনজনসহ ওয়াদিটনকে দেখে অবাক 
হলেন মিষ্টার রেক্স । 
মুখ চোখে বিশ্দয় প্রকাশ করে বললেন, কি ব্যাপার, তোমর। ? 
জরুরী কাজে বাধ্য হয়ে আমাদের আসতে হলো! শিষ্টার রেক্স । 
দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের বসালেন শিষ্ার রেক্স । তার! 


১৬৩ 


ঘরে চিক দেখত পেলো আর একজন মান্ষাকে। ভঙ্মলোক ঘরের 
কোণে ফ্োট একটা টেবিলে বসে একা একা! তাস নিয়ে খেলছেন । তারা 
প্রবেশ করা মাত্র তাকালেন তিনি তাদের দিকে । মিষ্টার রেক্স বসলেন 
পরিচয় করিয়ে দিই, আনার বন্ধু চার্লস গ্রাণ্ড। তারপর বন্ধুর দিকে 
তাক্ষিয় রেড বললেন, চাস এরা হচ্ছে সকলেই একেকজন 
গোয়েন্দা, ভয়ঙ্কর তর্শ রহমতের তদন্থ করছে । একট থেনে রেক্স বলালেন 
ুপিটারের দিংক তাকিয়ে, ওকে খুদে গেংয়েন্না, কিছু রহস্য টের পেলে? 
মনে হয় চুঁতটিত নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েড তোমরা? 

হা! ভূতের সন্ধান আরা পেষেডি । জ্ষুপিটার বলল্গে কথাটা । 

কিরকম? 

জজান ভূত এই ঘের ভয়র রহম্যাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আর তাদের 
দেখতে সিক আপনাদের মনা | 

আমাদদর মতো! কিআবাল হাবোল বকা । 

মিকই বলছি মিষ্টার রেক্স । খানিক আগে আপনি আর আপনার 
দুষ্ট বন্ুটি আমাদের “ই দুর্গের একটা গোপন কাবাকক্ষে বন্ধ করে রেখে 
পরাসছিজেন ) আপনার এই অইিপ্রামের কারণ জানাত পারি কি 

আসরা!। কোন প্রনাণ দিত পার। 

নিশ্চই ! কথাটা বল জুপিট'র ম্মাট চোখে তাকাল রেক্সের 
দিকে। জারপর বললে, আপনাদ্দর পায়ের জুতো লক্ষা করলেই টের 
পাবেন। €ই জুতোতে আমাদের চিহ্ন দেওয়া আছে । আর এই চিহ্ন 
আমার নিংজর হাতে দেওয়া । 

জুপিটাবের কথায় ঘরের মধো যেন একটা মুছু ঝাড় বায় গেল। 
সকলেই তাকালো মে যার মুখের দিকে। অবাক বিন্ময়ে রেক্স ও 
চার্জস দেখতে পেলেন তাদের জুতোর পর সান খড়ি দিয়ে প্রশ্ু-চিন্ক 
আক!। 

অপ্রতিভ রেক্কা আর কোন জবাব দিতে পারলেন না । কি জবাব 
দেবেন তিনি । তিনি ফে ধরা পড়ে গেছেন । ব্যাপারটা পীটের কাছেও 
বিস্ময় বলে মনে হলো! সে জুপিটারের দিকে তাকিয়ে বললে- জুপ, 
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আমাদের হার! বন্দী করে রেখেছিল--তারা তো পাঁচজনের একটা দস । 
হা'জন আরবী পোশ।ক পবা পুরুষ, আব তিনজন মহিলা ছিলেন! 

ঠিকই--আর এখ পাচজনই হলেন ভিয় পোশাকে এই ছৃ'জন মানুষ । 

ঠিক তাই । তান আনরা কেউই খনী-ডাকাত নই । আনরা আসলে 
ওই ভয়ঙ্কর হুর্গের ভূঙ-_ 

কথাটা লুল চণ্াস চাসঙগেন জুপিটার ও তাল সনের ছিলো ভাকিয়ে। 

এবার রেক্স বললেন ঠাওা গলায়--আমি কিন্ সত্যিকার একজন 
খুনে খুনও করেছি একজনকে- সে হলো মিষ্টা ঠিপেন টেরিল। 

চার্লস হাসলেন । বললেন-_ ঠিক কথা । তুমি একজন খুলীই বাট। 

রেল বা চালসের ভনিতা মাখা কথা যেন ভাল লাগলো না 
ওয়1দিউনের । স্‌ যে এখনে! ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত তা দেশ পরিষ্কার 
বোঝ! গেল। বললে গার্লস «5 রেকটের দিকে তাকিয়ে পুলিশ কিন্তু 
আপনাদের ছেড়ে দেবে না। কাজটা খুব অপরাধজনক । চলো জপ, 
আমরা বরং ব্যাপারট। ঠাদের কাছে গিয়ে বজি 

কথাটা বলে ওয়দিউন, বাইরে বেরিয়ে আনার জন্য পা বাড়ালো । 
পিছন থেকে ভার হাতটা টেনে ধরলেন রেক্স । বললেন, শান গম্ভীর 
স্বরে দাড়াও। আন।কে আর একট সময় দাও। এখনো আমার 
অনেক কথা বলার আছে । একটু থেনে বললেন । 

আমি বরং ট্রিপেন টেরিলকে তোমার কান্ছ কথা বলার জন্য নিয়ে আসছি । 

আমাদের কাছে তাকে নিয়ে আসছেন মানে, তিনি তো মৃত! তবে 
কি বলতে চান, তার আল্মার সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে। 

গীট বেশ অবাক হয়েই ছুড়ে দিলো কথাটা। 

ঠিক তাই। তোনর। তার আত্মার সঙ্গেই কথা বলবে । হার কাছ 
থেকেই জানতে পারবে আমি তাকে কেন খুন করেছি । 

মিনিট ছ্ুয়েকের নধো রেক্স ফিরে এালন।। এবার তাকে দেখে 
সম্পূর্ণ নতুন এক নানষ বলে মনে হলো। কিছুতেই তাকে সেই “ 
উ্যইসপ্যারার' বলে মনে হলো না। মানুষটাকে মনে হলে! অপেক্ষাকৃত 
বেঁটে, ঘৌবনে পরিপূর্ণ । খায় বাদামি রডের ছোট ছোট চুল; পরণে 
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একটা জ্যাকেট । সারা মূখে গজ শ্রিত হাসি ছড়িয়ে ঘরের ভিতরে 
ঢুকেই তিদি এবার বললন-_গুড ইভনিং--আমি হচ্ভি ষিষ্টার হিপেন 
টেরিল। তোমরা আমাকেই দেখাতে চাও তো? 

এবার উপস্থিত সকাল তাকালো! জুপিটারের দিকে । কি বলে মে। 
উদ্ধার যেন তারি দেওয়ার কথা । জুপিটার সঙ্গীদের ভাব দেখে নিজেকে 
গুছিয়ে নিলো তারপর বগলে- নিষ্টার টেরি, আশা করি আপনি 
ও মরিষ্টার রেজা অর্থাৎ "ছ্ উযইসপ্যারার” একই লোক- তাই নয় কি? 

কি করে, "ভি উইসপ্যারার তো মাথায় বেশ খানিকটা লম্বা । 
কাভাড়া তার মাথায় কোন চুল নেই । 

জুপিটার এবার যেন অপ্রতিত হয়ে উঠলে: । গীট, বব-_সকলেই 
অবাক। অ'র তারি মধ্যে হঠাৎ করে সকলে দেখতে পেলে! মিষ্টার 
টেরিলের খাটো শরীরটা ফুলে উঠলো ৷ খসে গেল মাথা থেকে বাদামি 
চুলগুলো । হঠাৎ করে ঘটনাটা ঘটায় বেশ ভয় পেয়ে গেল গোয়েন্দারা । 
বিশেষ কবে গীট € 'ধব রীতিমতো ছিটকে চল গেল দরজার কাছে । 
কঠিন গলায় লোকটি এবার বললে. খবরদার একপা৷ এগিয়েছ কি মুত্যু 
অবধারিত । জীবানের মায়! থাকে তো চুপ করে দাড়িয়ে থাক 

€রা দাড়িয়ে গেল। এবার তারা দেখতে পেলো তাদের সামনে 
মিষ্টার হিপেন টেরিল নেই, তার বদলে তাদের সামনে দাড়িয়ে আছ্ছেন 
শয াইসপ্যারারা এবার তিন গার পকেট থেকে প্লাসটিকের তৈরি 
অন্ভুত এক জিনিস বার করে আটক দিলেন গলার সঙ্গে । সঙ্গে সঙ্গে 
দেখে মনে হলো! গলায় ভতি শাদাগ পা । এবার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে 
তিনি বললেন, এই বন্থাটা আমার গলার সঙ্গে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে 
আমি "যা টাইসপ্যারার' হয়ে যাই ! কইীম্বর বদলে যায় আমার। একটু 
খেমে স্তিপেন টেরিল বললেন, আমার সমস্ত ঘটনা, নিশ্চয়ই জান ব্যান্ক 
থেকে টাকা নিয়ে আমি ওই দূর্গ নির্মাণ করেছিলাম । পরে ব্যান্ক ওই 
ছুর্গটা নিতে চায়। আমি ততোদিনে ব্লাক ক্যানিয়ান থেকে একটা! 
গোপন ট্যানেল কেটে রাস্তা তৈরি ফরলাম এই উইং ভ্যালি রোডের 
এই বাড়িটা পর্যন্ত । এখানে আমি জাগেই এই বাংলো তৈরি করেছিলাম 
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আর বাস করতাম জোনাখন রেক্স নানে , পরে এই বাড়ির মধো দিয়েই 
যোগাযোগ করি। ট্যানেলের কাজ শেষ হলে আমার মাথার মধো 
একট! নতুন পরিকল্পনা মাসে ; আর সেই পরিকল্পন! মতো আমি ওই 
দুর্গে একদিন একট! চিরকুট লিখে সোজ| বেরিয়ে পড়ি গাড়ি নিয়ে। 

এবার জুপিটার প্রশ্ন করলো, গাড়ি সেদিন আপনি নিজেই 
চালিয়েছিলেন, তাই না? 

হ্যা। সেদিনট। ছিল ঝড়জলের রাত । আমি দেখলান এমনি একটা 
দিনই তুর্ঘউনা ঘটানোর পক্ষে উপযুক্ত । তাই সে মতো হুর লাইব্রেরী 
রুমে বসে ছোট একট। চিরকুট লিখলাম । চিরকুটে লিখলাম, 'আঙি 
মিষ্ার স্তিপেন টেরিল, পৃথিণী থেকে বিদায় নিচ্ছি। তয়ঠো আমাকে 
আর কেউ কোনদিন দেখতে পাবে না। 

চিরকুটট। লিখে আনি বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। ভারপর একটা 
নির্জন খা;দর ধারে গাডি দাড় করিয়ে থেমে পরে আমি গাড়ির ইঞজিন 
চালু করে দিলাম । পরের দিন সকালে সবাই ব্দখলো ব্যাপারটা, ধরে 
নিলো আমি মারা গেছি । 

সেইদিন থেকেই ওই তূর্গ এখনো খালি পড়ে আছে। কেউ ওর 
মধ্যে গ্রাবেশ করে বাস করতে পারে না। আনি দুর্গে এখনে বাস করি। 
এখানকার ওই গোপন ট্যনেলর পথ দিয়েই যাতায়াত করি আমি। 
প্রথন আনি ভয়ঙ্থর ব্যাপারট। শুরু করি পুলিশের তদন্তের সময়। তার! 
দুর্গের আতঙ্কিত পরিবেশ দেখে ভীত হয়ে ভান়্াতাডি তদন্ত বন্ধ করে। 
বাড়িটাকে ভুতুড়ে বলে প্রচার করে। বাড়িটা এননভাবে টৈতরি করা, 
সবাই একে এননিতেই তৃতুড়ে ভাবতো । পরে এখানকার কার্যকলাপে 
এই দুরের ভূতুড়ে ব্যাপারটা জনশ্রুতির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল শহরের 
চারদিকে । এইভাবে কিছুদিন আম্মগাপন করে থাকার পর আমি 
মিষ্টার রেক্স হিসাবে পাখির ব্যবসা করে টাক! জনাই এবং ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে বাছ়িটাকে কিনে নিই । বছর্দিন তারপর আর কেউ এখানে 
আসেনি, এই তোমরাই এলে, অনেকদিন পর | 

কথাটা বলে নিষ্টার টেরিল হাসলেন। তারপর বললেন জুপিটার 
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ও তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে, আর যে ছবিটা দেখলে, ওটা সম্পূর্ণ 
ক্ষটোগ্রাফির কাজ। একটু হেসে বললেন, আর কিছু জানার আছে 
তোনাদের ! 

ই] নিষ্টার টেরিল, আমাকে কি আপনি বাড়িতে ফোন করেছিলেন? 

হা । তোমাকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম যাতে তৃমি ভয় পাও । 

আর জিপসী নেয়ে হিসাবে বে গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে, সেও 
নিশ্চয়ই আপনি ? 

ঠিক তাই । চালস আমাকে ওই পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিল । 

এবার গাঁ বললে, আনাদের ওপর সেদিন গুভাবে পাথরটা গচিয়ে 
দিয়েছিলেন কি আপনি? 

না, সে কাজ টেরিলের নয়, আনি করেছি। 

এবার কথাটা! বল;তন চালল। তারপর ঠিনি পীটের দিকে তাকিয়ে, 
আনি হ্ঃখিত |. €ভাবে পাথর গড়িয়ে না দিলে সেদিন আনি প্রায় ধরা 
পড়ে যেতান তোমাদের ফাছে। 

কি রকম। 

জু্িটার জানাতি চাইলো! ৷ চার্লস বললেন, খানিক আগে তোমাদের 
মতো! একটা ছেলে এসেছিল । প্রথনট।য় ভেবেছিলাম হয়তো তোমরাই । 
পরে দেখতে পেলাম তেমাদের রোলস রয়েস ছুটে আসছে, সেই দেখেই 
আমি নিষ্ঠার টেপিলকে কিছুটা সতর্ক করে দিতে যাই । আসলে 
তোনাতদর কিছুউ! লময় নই করিয়ে ওয়াই ছিল আনার উাদশ্য, অন্য 
কিছু নয়। 

মিষ্টার চার্লস থানতেই শিষ্টার টেরিল বললেন, মিষ্টার চার্লস ওই 
ব্যাক কফ্যালগিয়ানের একটা! শিশ্ন জায়গায় থাকেন। তাঁর বাড়ি থেকে 
পাছাডি রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায় । নতুন কোন লোক এদিকে এলেই 
চার্সস আমাকে টেলিফোনে সতর্ক কাব দেয়। আমিও সেই মতো সতর্ক 
হয়ে যাই । তারপর পরিকল্পনা নতে! কাজ শ্ররু করি দুর্গ টাকে ভযঙ্থর 
করে তুলতে । একট থেমে টেরিল বললেন, আমার তৈরি ভূতের! কারুর 
ক্ষতি করে নী কখনও । তার! কেবল ভয় দেখিয়ে সতর্ক করে দিতে চায়, 
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যেন শুই দুর্গের মধো কেউ ন! প্রবেশ করে। আচ্ছা! এবার বলতো, তুমি 
কি করে সন্দেহ করলে, এই দুর্গের মধ্যে কোন ভূত নেই--সবই মানুহ 
ভূতের কারসাজি । 

জুপিটার এবার বিদ্বের মতে! তাকালো টেরিলের দিকে । তারপর 
বললে, নিষ্টার টেরিল, ভুতের কখনও কোন মানুষকে কোন ব্যাপার 
থেকে বিরত করার জন্ন বারবার ওভাবে সাবধান করে না। কিন্তু এই 
ক্ষেত্রে আনা দের বারবার সাবধান করা হয়ছে, যেমন প্রথমে টেলিফোনে 
ও পরে জিপসা মহিলা সেজ নিষেধ করে আসা! বিশেষ করে জিপসী 
নহি! সে'জ আন!7ক সাবধান করে আসার পরেই আমার মাধ প্রথম 
ব্যাপ:বটায় খ্টক। লাগ! আমি বেশ পরিস্কার লবলাম- আমাদের 
কাজে বাধ! দেওয়ার চেষ্টা করছে, সে আসলে কোন ভূত নয়! এ 
মাতিষেরই কাজ- যার সঙ্গে এই ক্যাসেলর গভার সম্পক আছে । আর 
তাতে আমার মানে হল। আপনি জীবিত । 

৮৭ৎকার বিশ্লেষণ । আশি আন্দাজ কঠেছিলান ব্যাপারটা তুমি 
হয়তো বুঝপুল€ বুঝতে পারবে । এ ছাড়। আর কিছু কি সন্দেহজনক বলে 
মনে হয়েছে ভোনার £ 

হ্যা, বাবর তোল। ছবিঞলো। আমাকে রহস্য উদ্ঘাটানে সাহাযা করেছে 
অনেকখানি । বিশেষ করে €র তোলা ছবি দেখে নামে হলো গে বর্মটা 
পরে সেদিন ওকে যেই ভয় দেখিয়ে থাকুক না কেন--সেটা খুব একটা 
পুরনো নয়: ছবিতেই বেশ চকচকে বলে ননে হয়েছিল আনার এই বর্ম 
পোশাকটা। তাছাড়া লাইত্রেরা রন দেখে মানে হুল! খুবই গোছানে।। 
পুরনো বাড়ি: লাইত্রেরী হলে বইগুলোর যে অস্ষ্ঠায় থাকা উচিত, তার 
তুলনায় বইলা বেশ যেই আছে-এর ফলে আনি ধরে নিলাম 
নিশ্চয়ই এই লাইক্রেরা রুমটাকে কেউ না কেট প্রতিদিন দেখাশোনা করে । 
আর তা থেকেই আমার বিশ্বাস হলো! এই ভয়ঙ্কর তুগের পিছনে নিশ্চয়ই 
কোন লোকের চাতুরি আছে । তাছাড়া আর একটা বড় সন্দেহ ছিল 
আমার নি্টার রেক্স এই বাড়িতে এসে আপনার সাঙ্গ কথা হলার সময়! 
তাহলো ঘনবন আপনি চোখের কালে! ৮শনাট। বাবহার করেছিলেন । 
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এবার আমাকে একটা কথ! বলুন তো! হুর্গের মধ্যে সুরতরঙ্গ কিভাবে 
আপনি ব্যবহার করেন? 

তোমার কি মনে হয়। 

আনার ধারপায় একটা বড় ধরনের কোন পাইপ অরগ্যানের মাধ্যমে 
আপনি করতেন। তাছাড়া দেয়ালের মধ মনে হয় লাউড স্পীকার 
বসানো আধে, ঘা থেকে দুর্গের চারদিকে অস্পষ্টভাবে কুহেলিকার মতো 
€ই শব শোনা যায়, আর মূল পাইপ অরগ্যানটা প্রজ্যেকশান রুমের 
পিছনের দিক থেসে নেনে গেছে টা।নেলের দিকে, তাই ন! ? 

মিক তাই । 

আর ওই ছবির চোখটা? এবার প্রশ্্ করল। পাট! 

মিষ্ঠার টেরিল তাকালেন তার দিকে । তারপর বললেন-__ 

«টা সেদিন তোনরা যা দেখেভিলে তা আমারি চোখ । ওই ছবির 
পিদ্ভানে একট! ছোট্র পামেজ আছে । আমি এই প্যাসেজে চোখ রেখে 
তোমাদের লক্ষা করেছি? চোখটা আসলে ছবিতে একটা ফাকা গর্ত 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কিন্ত আনার যতদূর মনে আছে মিষ্টার টেরিল ছবির €ই চোখে 
জাষি কোন গর্ত দেখিনি। লীট তাই না? 

লীট বেশ দু গলায় বল'ল কথাটা । 

নিষ্টার টেরিল তার দিকে তাকিয়ে বললেন_ প্রথম দিন আমার 
চোখের ওপর হাত দিয়ে খন তুথি ভয় পেয়ে জুপকে ডাকতে গিয়েছিল, 
আমি তখনই ওই ছবিটা বদলে একই ধরনের অন্য আর একটা ছবি 
ওধানে রেখেছিলাম, আর তারি জন্ত তোনরা ই ছবির মধো চোখের 
গর্ভট! দেখতে পাওনি। 

কিন্তু ওই নাল মায়াবী মুতি, ওটা কি? আর কুয়াশার তৈরি 
ফুতিটাই ব| কি করে হলো নিষ্টার টেরিল। 

পীটের কথায় মিষ্টার ট্রেরিলের ষেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো! এবার । বিরক্ত 
মাখা গলায় বললেন--আর আমি তোমাদের কোন কথা বলতে নারাজ । 
একটু থেমে বঙ্গলেন কঠন্বরকে নামিয়ে নিয়ে ; গোটা ব্যাপারটাই একট! 
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ম্যাজিক । কোন ম্যাজিসিয়ান কি তার গোপন চাবিকাঠির কথা 
কাউকে ফাস করে? না তার কাছ থেকে জানতে চাওয়াটা উচিত । 
যা রহস্থ তা রহস্যই থাক, জানতে চেওনা ৷ শুধু বলতে পারি এইগুলো 
ম্যাজিকের সাহাযো হয়েছে। 

আমি কিন্তু আপনার এই ম্যাজিকের কৌশল টের পেয়েছি মিষ্টার 
টেরিল। 

কথাটা আচনকা ছুড়ে দিয়ে তাকালো জুপিটার | তারপর বললে 
দেয়ালের গায়ে মান হয় অসংখা গোপন ছিদ্র আন! ভিওর দিয়ে 
কোন ছোট পাইপের সাহ্াযো আপনি পাম্প করে এই ব্যাপারটা ঘটিয়ে 
ধাকেন। অন্ত আমাদের ভয় দেখানোর বাপারে আপনি এই 
কৌশলই বাবহার করেছিলেন বলে আমার শিশ্বাস। 

চিক তাই । 

টেরিল তাকালেন জুপিটার দিকে । তারপর বললেন, আমি যে 
সেই লোক এই অনমান করলে কি করে? * 

ক্রপিটার হেসে বঙাঙেশবাপারটা আগে আনার মগজে ছিল ন! 
এটা ঠিকই । পরে যখন দেখলাম আরবী পোশাক পরার সময় আপনি 
যে জুতো বাবহার করেছেন সেই একই জুতো ব্যবহার করছেন মহিলা 
পোশাক পরেই, তখনই বুঝতে পারলান গোটা ব্যাপারটার পিছনে 
অভিনয় দক্ষতা আছে । আপনি যে একজন এককালের ভাল অভিন্তো 
ভাতো আমার জানা চিল ' শ্রনেওছি আপনি নাকি মহিলা গলায় ভাল 
কথা বলতে পারেন, আর সেইকথা ননে হওয়া মাত্র আমি একবারে 
নিশ্চিত হয়ে যাই এই কাজ্জ নিষ্টার টেরিলের ছাড়া আর কারো নয়। 
আমি তখনই আপনার জ্কুতোট। লক্ষা করে দাগ দিই । 

তা নয় বুঝলাম, তবে আনিই যে সে তা তুমি বুঝলে কি করে। 

সত্যি বলতে কি প্রথমে এটা বুঝত পারিনি মিষ্টার রেক্স আপনি 
স্বয়ং । বুঝেছিলাম অনেক পরে, যখন ওয়াদিটন আর ববের কাছে 
শুনলাম তারা গোপন ট্যানেলের পথ একট! দেখতে পেয়েছে, আর ওই 
পথেই তারা আলো হাতে চলে যেতে দেখেছে একজন মহিলাকে | তখনই 
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বুধালাম এই ট্যানেল পথ উইনডি' ভ্যালি পর্যন্ব গিয়েছে, আর নিগ্চয়ই 
এই পথের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ আছে মিষ্টার রেক-এর বাংলোর । 
এরপর ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হয়ে গেল যখন ওরা বললে; ট্যানেঙ 
পথে তার! সারিবদ্ধ কিছু বড রেজয়াল। টিয়া! উদ্ডে যোতে দেখেছে 
তখনই আনার মনে আপনার লামটা এলো বুঝলাম, এটাও হয়তো 
একটা চুচান্ত অভিনয় ভবে। 

মিঃ টেবিল অবাক হয়ে শ্নছিলেন জুপিটারের কথা গুলো । বললেন 
সত্যি জুপিটার মামি তোমার প্রশংসা না কারে পাচ্ছি না। এখনও 
প্যস্থ গিঃ রেক্স হসাবে আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি-এই বাপারটা 
একমাত্র চালস ছাড়া কেউ জানে না। সেই আমাকে পোশাক বদলে 
দেয় নিজের হাতে--কাজট! আমরা খুব প্রত করতে পারি । তাছাড়া 
ভুমি হয়তো! জানে না, আমর ছাজনে দিলে বিভিন্ন পোশাকের মাধানে 
যেকোন লে'কর সামনে বিভিল্প পোশাকের একটা মস্ত দল তৈরি করতে 
পাি। আরখা, ফাসি, জামান, চীন! সব ভাষাতেই কথা বলতে 
আমর অভ্যক্ট। 

একটু থেমে এবার টেরিল তাকালেন চার্লসের দিকে । বললেন 
তাকে, পাখিগুলে। টানেলের দিকে গেল কি করে চাস? 

খাচাটা ননে হয় 15ক মতো লাগানে! ছিল না। 

ঠিক তাহ আজ আমি পাখির খাঁচার দরজাটা দিতে ভুলে 
গিয়েছিলান । 

এবার কথাটা শেষ করে মি: টেরিঙগ হঠাৎ কর বললেন খর 
কোন কথা বলছে শামি চাইলা তোমাদের সঙ্গে । এরপর হয়তো তোমরা 
আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে । একটু থেমে তিনি বললেন__ 
বরং এষো তোবাদের একটা মজার জিনিস দেখাই__হয়তো বাপারট। 
দেখলে কিছুটা অন্ননান করতে পারবে । 

জুপিচার তাকালো হার দিকে । 

ভা করে তাকিয়ে থাক আমার দিকে। 

দেখতে দেখতে ওরা দেখতে পেলো, মিঃ টেরিলের শরীরটা হঠাৎ করে 
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লম্বা হয়ে উঠলো ৷ মাথ। থেকে দল সরিয়ে ফেলে বললে-_এখন আমি সিং 
বেক উ্যইসপ্যারার । তার পরক্ষণে তিনি চকিতে শরীরটাকে অফুত 
কায়দায় গুটিয়ে নিয়ে মাথায় একটা! বাদামি চুলের খোলস এটে নিলেন 
এবার তাকে আবার আত্গর মস্ত তাদের চিং টেরিল বলে মন হা | 

বাপারটা চোখের ওপর এমন চাদে ঘটলে! যে সকলে অলাক। 
কেউ কোন কথা বলদ্ত পারলো না চোখর চাউনিতে বিক্ষারিতের 
চিহ্চ। এবার টেরিল এক ঝটকায় ঘরের ভিতরকার একটা দরজা 
খুলে ফেললন ৷ তারপর এদের ভিতর লিয়ে শোলেন। 

ছোট ঘরের ভিতারে ঢুকলো জপিটার তার সঙ্গীপ্দর নিয়ে ' 

রিল বললেন এই হচ্ছে আমার সাজবর-- আমি মিঃ টিপিন 
টেবিল এই ঘণ্র লস পোশাক বদঙলাই । দেয়ালের গায়ে দেখছো তো 
কত সব রঙউসেরঙর পোশাক এগুলা সবই অনিনেত। টেরিলের । 
একদিন এই পোশাক পরেই ভোনাদের অভিনেতা দর্শকদের শিহরিত 
করতো! নানা চেহারাঘ নিজেকে প্রকাশ করফ্া। 

কথাঙুলা বলাভ বাত টেলিজৰ ক.ম্থর যেন ধার এল 1 একা 
খেলুন বলালন- আজ অনেক বছর হয়ে গেল, ঘথন €হ দূর্গ ছিল আমার 
অভিনেত।] জীবনের শেষ গর 1 ওই দুর্গের সমাধা আজ আমি বাস করছি 
বাস করেছ চালডি ৷ তাবে এইট জীবন সম্পূর্ণ নিরাসিত 1 নিবাসিত 
জঁবনের প্রতি মূহুহে আমি এই ঘরে বসে আজ বঙনান কাজের পরাক্ষা 
নিরীক্ষা করেছি । কথ। বতি বিভিন্ঞ গলায়, বিভিজ্ হরে। বিশ্বাস করো, 
আজ আমি নিবাসিত থাকতে থাকতে বড় একা হয়ে উঠেছি | আর আমি 
কত না নিক আক্সন্গাপ্ন কর রাখা এই সব ভোতিক বত সার 
নধ্যে । এখন মাবে-নাবে ইচ্ছে করে সবকিছু ধুলিম্যাৎ করে আবার আগের 
জ্রীবন ফিরে পেতে সবাই জামক আনি এখনো বেঁচে আছি । আমি 
চাই না নিজকে পুনরায় “ছ ড্যইসপারার' রূপে সাজাতে কিংবা যা করছি 
-তাঁকরতে। বিশ্বাস করো_্সানি চাই নাঁ-চাই না এই সন কিছু! 

কথা গুলে! বলতে বলতে নিঃ টেরিলের কম্বর যেন ধরে এলো! 
কণ্ঠস্বর ডুবে গেল ভিজে আবেগের মধ্যে। ছু'চোখ তার ঝাপসা হয়ে 
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গেল। মনে হলো তার যেন আরো কিছু কথ! বলার আছে। বলতে 
পারলে! না। কেবল অশ্কুট গুজনে ঠোট জোড়া কেপে উঠলে! তার। 

নীরব মুনুর্ত। 

কারো মুখে কোন কথা সেই । এক সময় নির্জনতা চিরে শোন! গেল 
জূপিটারের কণস্বর-_নিঃ টেরিল। 

টেরিল তাকালেন তার দিকে । 

ক্গুপিটার বললে সনবেদনা মাখা গলায়--াপনি তো-_আপনি তো 
আপনার তোলা ছবিগুলো আবার দেখা:ত পারেন মাকে, এই সব 
ছবি তো এদিন আগের তোলা । লোকে ভুলেও গেছে মনে হয় 
ব্যাপারট। খুবই ইন্টারেছিং হবে! | 

জুপিটারের কথায় গিঃ টেবিল তাকাপেন তার দিকে । আবেগের 
প্রশ্ন দুটতা তখনও যেন ঘিরে ছিল টেরিলকে ৷ জুপিটারের কথায় তিনি 
কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কেবল নিঃশজে দোলালেন নিজের 
মাথাটা । তারপর খুব অস্পষ্ট স্বরে বললেন অহিনেতা টেরিল, তোমার 
কি তাই মনে হয়--লোকে আবার নিতে পারবে আমাকে ? 

নিশ্চয়ই পারবে । বরং আনন্দ পাবে -অবাক হয়ে তারা ভাববে 
ভয়ঙ্কর .হুর্গের রহস্যের কথা । একট থেমে জুপিটার বললে, একটা কথা 
ভেবে 'আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, একলা হাতে আপনি বিশাল ওই হূর্গকে 
ভয়ঙ্কর করে তুললেন কি করে । সত্যি আপনার প্রতিভার তুলনাই হয় না। 
এই প্রতভা মনে হয় মানুষকে আরো বেশী খুশী করতে পারবে মিঃটেরিল। 

জ্বুপিটারের কথায় মিঃ টেরিল কোন জবাব দিলেন না। কেব্জ 
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে । দু'চোখে শুন্য উদাস দৃষ্টি । 


পরের দিন সকালে রোলস রয়েস নিয়ে বেরিয়ে পড়লে ওরা 

তীর গতিতে গাড়ি এবার এগিয়ে চললে! হলিউডের দিকে । 

সকালের পাহাড়ি পথ । সোনালী মৃঠোমুটো রোদ উপচে পড়চ্ছে 
চারদিক । মনে হচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে যাচ্ছে স্বপ্পের মতো 
সোনালী তরল প্রবাহ । আর তাঙি মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা স্বপ্ন 
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স্ুধ্র প্রবাহমান সোনার রোলস রয়েস। চারদিক মিলেমিশে সোনালী 
প্রভার দ্যুতি নহিমাময় এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে যেন। 

আকা-ন.কা রাস্তা ধরে রোলস রয়েস এগিয় যেতে থাকে । সামনে 
নীল আকাশ। আকাশের বুকে যেন বর্শ। ফল্লার মতো বিধে আছে 
পাহাছের উগ্ভত শঙ্গরাজি__রকের নাতে! মান হচ্ছে আকাশ চেরা! অরুণ 
প্রভাকে দেখ । সপিল রাস্তা ধার রোলস রয়েস এগিয়ে যেতে থাকে। 
পাহাড়ের ঘুণিপথে পাহাড় যেন ক্রুনান্বয়ে সরে সরে আসন্ে গভীর 
সানিধ্যতায়। মিশে যাচ্ছ পাহাডে-পাহাছে। 

গাটির সামনে সোনার প্রিয়ারিং ধার বসে আছে ওয়ার্দিটন। 
সামনের কাচের ওপর এসে পড়েছে প্রভাতকালীন স্যের কিরণ । মুখে 
তার কথা নেই। শিছনের সিট বসে ওরা তিনজন, পাশাপাশি । 
জুপিটার এক ধারে বসে। তার মুখে হাসির চি নেই | গম্ভীর | মনে 
হয় সে কিছু চিন্তা করছে। আব্মমগ্ন। পিছনে এক পাশে বসে গীট, 
তার পাশে বসে আছে বব পাট ও বব দু'জনেই খুব উৎফুল্ল । হাজার 
হোক তারা এখন নিষ্টার হিচককের সঙ্গে দেখা করত চলেছে | মিষ্টার 
হিচকক্‌ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন তাদের দেখে । পিশেষ করে যখন 
শুনবেন, এই তিন গোয়েন্দা তার পরবর্তী ছবির জা হানাবান্টি 
আবিষ্কার করেছে । আর এই বাড়ি তার নিজন্ব লোকালযের মধা । 

দু'একবার তার! কথ! বলার চেষ্টা করলো ক্কুপিটারাএর সঙ্গে । কিন্ত 
তাদের কথার কোন উত্তর দিলো না সে। 

আসলে জুপিটার তখন তার নিজের মধ্যে চিন্ছামগ্র । হরি বারবার 
মনে হচ্ছিলো নিষ্টার টেরিলেব কথা । টেবিল তাকে আরো কিছু গোপন 
করেছে-_বিশেষ করে অরগ্যানের সুর মুচ্ছনার কথা। সেই রহস্যাকে 
সে যেন মন মনে ভেদ করার চেষ্ট। করছিল । সেই কারণেই তার ভাল 
লাগছিল ন! বব ব! পাটের কথা । 

এক সনয় দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পড়.লা স্টডিও চতরে | দুঁধারে 
লগ্ব পাঁচিল। বিশাল পাচিলের ধার ছেসে ছুটে চলেছে রো!লস রয়েস । 
এবার আর তাদের কেউ বাধা দিলো ন!। 
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এক বিরাট লোহার গেটের সামনে একসময় এসে দাড়ালো রোলস 
রয়েস। অজ আর তাদের প্রথম দিনের মতো কোনরকম বেগ পেতে 
হলে! না । গেটের পাহারারত দারোয়ান তাদের দেখে দরজা খুলে দিলো! । 
হাত নাড়লো। বোঝা গেল সোনার রোলস রায়ুদ চিনতে এবার তার 
কষ্ট হয়নি কোন। 

গাড়ি এগিষে চললে! সট,ডিওর মাধা দিয়ে । ছৃ'ধারে সবুজ লন। 
গনের দৃ'দিক দিয়ে পরীর রেখার মতে! চলে গেছে একেবেকে রঙিন 
পাথর কুচির সরু রাস্তা । 

বেশ খানিকটা এগিমে গেল বোলস য়য়েস। দৃ'ধারে স্কোট দ্বোট 
রঙ্ডিন কাঠের বাড়ি। দূর থেকে দেখে এই কাঠের ছোট বাড়িখলোকে 
খেলাঘরের সাজানো সামগ্রীর 551 লাগছিল । এর়পদিউন জানে 
হিচককের বাংলাটা কোনদিকে হবে । এর আগেও সে এসেছে । কাজেই 
তাকে আর এবার কিছু পতন করে বাল দিতে হলে! না জুশিটারকে | 

গাড়ি এন্স দাড়ালো, পরিচিত দেই বাংলোর সামনে । গাঙির ইঞ্জিন 
বন্ধ করলা ভয়াদিটন। তারপর দরজ। খুলে দিলো। গাড়ি থেকে নেনে 
এলো জ্ুপিটারসহ তার সঙ্গীরা । তারপর পর! নানতেই গাড়িতে চাৰি 
দিয়ে---ওয়1দিটনও এবান এগিয়ে গেল তাদের লক্ষ ৷ সামনেই কাচের ঘর | 
ঘরের মাধ্য দেখ! গেল শিষ্টার আলফ্রেড হিচককের প্রধান সঠ্বিকে বসে 
থাকচ5। তাদের দেখানাত্র ভদ্রলাক উঠে এলন। দরজা খুলে বললেন 
"এসো ভোনরা। তোমাদের জন্য মিষ্টার হিচককু অপেক্ষা করছেন। 

তারপর কাচের দরজা টপকে একে এক ঘরের ভিতরে প্রবেশ 
করলে! তিন গোয়েন্দাসহ ওয়1দিটন। 


খানিক সময় ব্যবধানের পর একসময় দেখ। গেল মিষ্টার আলক্রেড 
ছিচককের পরিচত চেহারা । ভারি জুতোর গোড়ালিতে শব তুলে 
মানুষটা ধার পায়ে এগিয়ে এলেন তাদের দিকে । পরণে বাদামি রঙের 
চোস্ত স্থাট। ঠোঁটে ঝোলানো টোবাকো পাইপ । জুতোর শব শুনে 
ওরা তাকালো পিছন ফিরে। এসেছ তোমরা, আমি তো তোমাদের 
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জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম । ঠোট থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে কথাটা 
বলতে বলতে মিষ্টার হিচককূ এগিয়ে এলন তাদের দিকে । তারপর 
বসলেন এদের দিক মাবখানে নিজের নিদিষ্ট চেয়ারে । সকলের ওপর 
এক ঝলক চোখ বৃলিয়ে নিয়ে মিষ্টার আলকফেড হিঃকক্‌ ছ্ড়ে দিলেন 
তার ত্রাস্ত প্রশ্নটি, কি ব্যাপার, ভোমর! কি কোন সন্ধান পেয়েছ ? 

প্রশ্নটা লুফে নিলো। জুপিটার । বলল হিচককের দিকে তাকিয়ে, 
হা স্যার সন্ধান পেয়েছি । 

কিরকম? 

একট! পরিতাক্ত ভয়ঙ্কর দুর্গ । 

সর্তা! সন্ঠি সন্তি ডুতটঠ আদতে শা সেখানে? 

অহছে স্যার, জীবন্ত সব ভুত আন 

জুপিটারের কথায় অবাক হলেন শিষ্টব আলফেড হিচকক্‌। 
বিশ্ক'রিত চোখে জুপিটাবের দিক তাকাজেন । ভারপর ঠোট থেকে 
পাইপটা সবিয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একট। জর তুলে বললেন 

[কি রকম শুনি 

শুনবেন স্যার তাহলে বলি শশান। 

কথাটা বুল জুপিটার এবার গুছিয়ে নিলো হারপর বলতে 
লাগলেন । গার মন দিয়ে: মিষ্টার আলফেড হিচকক্‌ শুলভিলেন 
জুপিটাবের কথাঞচলে। ৷ একসময় তার কথা শেষ হলে ঠিনি বললেন, 
তোনাদের সুখে নিষ্টার টেরিলের কথ! শুনে খুশী হলাম | মাশষটা বেছে 
অ[চ্ভেন এই খবরট। সাতা খুব সুখের ) সত্যি হর অতো প্রতিভাবান 
অভিনেতা খুবহ বিরল! কিন্ত আশি একটা কথা হেবে অবাক হয়ে 
যাচ্ভি, তিনি ওই ছুর্গকে ভয়ঙ্কর করে উুললেন কি করে, কি হার কৌশল? 

জুপিটার এবার বললে,ব্যাপারট। শিষ্টার টেগিল আমাদের খোলাখুলি 
ভাবে কিছু বলেননি বটে, তবে আমার এট ব্যাপারে কিছু অভমান আছে। 

কি রকম ? 

জুপিটার বলতে লাগলো হার অনুননের কথাগুলো । সে অস্পষ্ট 
গলায় বললে, একটা ব্যাপারে আনি প্রথমটা খুব সন্দিহান ছিলাম, 
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ভয়ঙ্কর দুর্গ ৮ 


তাহলো! সুরমূচ্ছনার ব্যাপারে। পরে আনার কাকা! একটা পাইপ অরগ্যান 
আমাদের বাড়িতে আনার পর আমি পরীক্ষা করে দেখলান, একমাত্র 
পাইপ-অরগ্যানের মাধামেই এই কাজ করা সম্ভব! কারণ এই পাইপ 
অরগাযালের ভিতর দিয়ে শব্ষকে খুশীগতো! বাড়ানো কমানো যায় । মিষ্টার 
টেরিল তাষ্ট করতেন! মুল পাইপ-অরগাযানের মাধামে তিনি এই সুর 
মুঙ্ছনা নাড়িয়ে কমিয়ে গোটা পরিবেশকে ভয়ার্ড করে তুলতেন। 

নিষ্টার আলফেড হিচকক নথ দোলালেন। ভারপর বললেন, কিন্ক 
আয়ন!র এপর মোয়টির ভায়া পড়লো কি কৰে, ভুমি তো বললে ঘরে 
শষ ধরনের কোন প্রচুল ভুমি দেখতে পাঞধনি। 

তা ঠিক স্যার, আনার ধারনায় এটা খুব সহজেই গিটার টেরিল 
করেছিলেন প্রতজাকশনের মালানে। 

এবার শিষ্টান আলফ্রেড হিচককু হাকালেন জুপিটালের দিকে। 
তারপর বললেন, সত মাষ্টার জুপিটার তোমার নধো গোফেন্দাগিবি 
কর!র মাতা চোখ আছে & সভি সতি ভোমাদের তিন গোয়েন্দাকে 
আমা? ধগ্থাবাদ । আমি তোমাদের কথা পৃথিবীর সকলকে জানাতে চাই । 
গ্রর জনতা আনি খুব তড়াঙাটি একটা! সাংবাদিক সম্মলনের বাবস্থা করছি । 

ধন্যবাদ স্টার। এট! আপনার বন্ান্থাতা, যদি আপনি সভা সত্যি আমাদের 

বিজ্ঞাপনের জন্ত কিছু করেন তো আমাদের এজেন্সির খুব সুবিধে হয় । 

নিশ্চয়ই করবো । কিন্ত আমার একটা কথ। ছিল। 

কি কথা স্যার ? 

আমি সত সভা কোন ভুতের বাড়ি সময় মতো না পাওয়ায় ছবির 
কাজট। বানচাল করে দিয়েছি । € ছবি এখন আর আমি করছি না। 
এরপর তোমরা কি করবে বলে ডিক করেছ ? 

এখনও কিছু ঠিক করিনি । তবে শিষ্টার হিচকক, আমরা হলাম 
গোয়েন্দা! তপু করাই হলো আমাদের কাজ । কাজেই কাজ একটা 
কিছু জুটে যাবে । আপনি আমাদের উদ করে ভৌতিক বাড়ি খাজে 
আনার কথা বলেডিঙেন, আমরাও এনেছি । এধন আমাদের খোজ 
অন্ভসারে কাজ করা না করা আপনার অভ্ভিরচি। 
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. জ্কুপিটারের কথায় হাসলেন মিষ্টার ছিচকক্‌। তারপর বললেন, 
আমি যদি তোমাদের আর কোন তদম্কের দায়ি দিই ত1 করতে কি 
তোমরা রাজি হবে । 

নিশ্চয়ই করবো । যে কোন কাজের তদন্ত করতেই আমরা রাজি । 
।) বেশ তাহলে একটা কাজ করো। একটু হেসে হিচকক্‌ বললেন, 

'ামার একজন পুরানো পরিচিত বন্ধু আছেন। ভদ্রলোক শেক্সপীরান 
গর একজন বিখ্যাত অভিনেতা । কিছুদিন হলো তিনি তার প্রিয় 
পোষা তোতাপাখিটিকে হারিয়েছেন । এই ব্যাপারে পুলিশকে জান্যানো 
হয়েছিল, তারা কোন কিনারা করতে পারেনি । একট থেমে হিচকক্‌ 
বলগালন, যদি হোমরা এই কাজের দায়িহটা হাতে নাও । আমার নিজের 
কাজ নুন করে কাজট! কর পারতে। খুব ভাল হয়। আমার বিশ্বাস 
এই কাজ তোনরাই করতে পারবে । অবশ্য পাখি খোজার কাজ বলে 
ক্ামাদের হয়াতো আপতি থাকতে পারে । তাই বলছিলান। 
ূ হিচককের কথ! শেষ হতে পারলো ন তার অ[গেঃ জুপিটার বললে, 

ধজ- কাজ, ত। সেয়ে কাজই হোক আমরা করতে প্রস্ত । আমর! 
গায়েন্দা, গোয়েন্দাগিরি করাই হলো আমাদের কাজ । একটু থেনে বললে, 
।এষ্টার হিচককু আপনার এই কাজে আমাদের কোন আপত্তি নেট ! 

বেশ ভাহলে ভোমরা কাজে লোগ যা€। 
ধন্যবাদ স্যার । 
জ্রপিটার উঠদাডালে। চেয়ার থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরা €উঠেপড়ালো। 
এবার তাদের উঠে দাড়াতে দেখে চিচকক্‌ বললেন, আনার কিন্ত 
একটা কথা শে । 
কি কথা? 
তোমরা কি জানো তোতাপাখিরা কিভাবে চীংকার করে, শুনেছ কি 
কখনও €দের:ডাক ? 
না স্থারংতবে না জানলেও আমাদের জেনে নিতে কোন অনুবিধে 
হবে না। একটু থেমে পাঁটের'দিকে-তাকিয়ে জুপিটার বললে, চলে গীট, 
মরা দ্বিতীয় তদন্ত. অভিযানের কাজ গুরু করি । | 


১১৯ 


দাড়াও । 

মিষ্টার ছিচককু পিছন থেকে ডাকলেন জুপিটারকে ৷ তারপর 
বললেন জুপিটারের দিকে তাকিয়ে, আমার কিন্তু এই ব্যাপারে একটা 
কনডিশন আছে । 

কি কনভিশেন ? 

আলফেড হিচককু তাকালেন জুপিটারের দিকে । তারপর হলঙেন-_.. 

তোমরা শুধু হারানে। পাখিটাকেই খাজে বার করবেন আর সেইসঙ্গে 
তোমাদের দায়ি হবে প্রতিদিনের ক'জের হিসাকটা লিখে রাখা । জানতো, 
লিখে কাজ না করলে গোয়েন্দাদের কাজের ফোলকলা পুরণ হয় না । 

জুপিটার তাকালো আলফেড হিচককের দিকে । তারপর বললে, 
ধন্যবাদ স্যার 

এবর হিচকক্‌ তার পকেট থেকে একটা নান লেখা আইভরি কার্ড 
বার করে চিট কাটা জোনাদের কাত্ছ পাখ। এতে আমার 
বন্ধুর নান ঠিকানা লেখা.আছে । এই না€ দর, কাটা । 

জুপিটার হ।ত বাড়িয়ে কাটা নিলো ; হারপর একবজলক কার্টার 
«পর চোখ বুলিয়ে জুপিটার কান্ডটা রাখলো তার পকেটে । তারপর 
বঙ্ললে-_ 

ধাবাদ স্যাব--সময় নুহ আনরা জানাবে।। এখন আমরা চলি। 

কথাটা ঝলে জুপিটার আর দাড়ালো নাঁ। সঙ্গীদের নিয়ে সে 
হিচকককে বিদায় দিয়ে বেরিয়ে এলো কচঘারের বাইরে । 


স্থির চাউনি নিয়ে হিচকক্‌ চুপচাপ ঈংডিয়ে থাকলেন । ভার চোখের 
ওপর দিয়ে ধীরে ধারে মিলিয়ে গেল চিন শোদ়ন্দা ! পাইপে টান দিতে 
দিতে হিচককের চোখের ওপর ভেসে এলো নতুন এক কল্পনা! ঠোঁটের 
কোলে ফুটে উঠলো চাপা শ্মিত হাসি। মনে মনে তিনি ভাবলেন ২ 
ঠিক-এই সেই গল্প-_এমনি এক গল্পের কথাই তিনি ভাবছিলেন 
এতদিন । ঠিক এমনি এক রর হূর্মের গোপন রহস্তাইহবে আমার 
আগামী ছবির গল্পের ০৪ । ৩. 


